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বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা চেতনার 


মূল ভিত্তিকে গুড়ো গুড়ো করে দেওয়া হচ্ছে 
বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকের ৯-১০ ক্লাসের বাংলা বইয়ে একটি 
কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে, কবিতার নাম: “সাকোটা দুলছে", 
লেখক: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । কবিতা মূল থিম ১৯৪৭ সালে 
দেশভাগের সময় দুটো কিশোরের বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার কষ্ট । 
কবিতার শেষে বইয়ের ২৩৬ পৃষ্ঠায় দুটি উদ্দীপক আছে । আসুন, 
প্রথম উদ্দীপক: শিহাব সেনগ্রাম মিডল স্কুলে পড়তো । 
বহাদুরপুর, মেঘনা, বাগমারা, সেনগ্রাম পাশাপাশি গ্রাম ছিলো । 
গ্রামের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার্থীরা হাসি-আনন্দে স্কুলে যেতো । 
১৯৪৬ সালে দেশভাগ হলে শিহাব দেখতে পেলো তার হিন্দু 
সহপাঠীরা ভারত চলে যাচ্ছে । দেব্বতের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মৃতি 
শিহাব ভুলতে পারে না । স্কুলের সামনের বরই গাছ থেকে বরই 
পাড়ার স্মৃতি ৭০ বছর বয়সেও শিহাব বিস্মৃতি হয়নি । 

দ্বিতীয় উদ্দীপক: খত্বিক কুমার ঘটক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার | তার 
অধিকাংশ চলচিত্রে দেশভাগের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে । নিজের 
জনুস্থানে যেতে হলে পাসপোর্ট ও ভিসা লাগবে এই বেদনা তার 
মতো অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। এ কারণেই তিনি 


পূর্বপাকিস্তানের সৃষ্টি । এ কারণে ১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশে 
সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তারাই কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশ 
ভাগের পক্ষে ছিলেন । যেমন- বঙ্গবন্ধু, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী 
সবাই ছিলেন দেশভাগের অন্যতম নেতা । বঙ্গবন্ধু তার অসমাণ্ত 
আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, “পাকিস্তান না হলে দশ কোটি 
মুসলমানের কি হবে? ..অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব 
থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম ।" (সূত্রঃ 
বঙ্গবন্ধু লিখিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী) অর্থাৎ ১৯৪৭ এ দেশভাগ হেয় 
করে কবিতা রচনার অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার 
প্রাণপুরুষদের দীর্ঘ সংগাামকে অস্বীকার করা । তাই যদি ১৯৪৭ 
সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সুখ-দুঃখ নিয়ে কবিতা 
লিখতেই হয় তবে ১৯৭১ সালকে নিয়েও একই ধরনের কবিতা 
লিখতে হবে । কারণ সেই সময় অনেক বাংলাদেশি-বিহারির 
মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিলো । 

একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশিদের মধ্যে 
প্রচার করে যাচ্ছে, ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম ভাগ হওয়া ঠিক 
হয়নি । এ কারণে কিছুদিন আগে ভারতের দেব নামক এক 
অভিনেতা এসে বলেছিলেন, “দাও দুই বাংলা এক করে দাও ।' 
এখন সেই তত্ত্ব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে কোমলমতি 
শিশুদের । অথচ ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে অস্বীকার করা মানে 
হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা | দেখা যাবে, এই 
কবিতার পড়ার কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেরাই 
বলবে, “১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভুল ছিলো, দাও দুই বাংলা এক 
করে দাও ॥ 
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ৃ বিশ্বনন্দিত তাবেঈ হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) ৃ 


বলতেন, “বাংলার ভাগ করিবার পারিছ, কিন্তু দিলটারে ভাগ 
করবার পারো নাই । 
পাঠক এ কবিতার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কোমলমতি ছাত্র- 
ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া ১৯৪৭ সালের দেশভাগ মোটেও উচিত 
হয়নি, রাজনৈতিক কারণে কণ্ঠের ভাগিদার হতে হয়েছে হিন্দু- 
মুসলমানদের । উল্লেখ্য কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে রিলিজ পাওয়া 
সিনেমা “রাজকাহিনী'ও একই শিক্ষা দিয়েছিলো । আর সেই 
রাজকাহিনীর শিক্ষা এখন চলছে বাংলাদেশর পাঠ্যপুস্তকে । 
আসলে এ কবিতাটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর তা 
বোধকরি এখনও কেউ অনুধাবন করেনি । এই কবিতাটি হচ্ছে 
এক প্রকার ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল, যার মাধ্যমে বাংলাদেশি 
ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা চেতনার মূল ভিত্তিকে গুড়ো গুড়ো করে 
দেওয়া হচ্ছে। কারণ পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান নামে যদি কোন 
দেশ না সৃষ্টি হতো তবে বাংলাদেশ নামক দেশও সৃষ্টি হতো না। 
ংলাদেশ তখন হতো ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের নাম । তাই 
১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম যতটুকু গুরুত্ৃপূর্ণ, ঠিক 
সমপরিমাণ গুরুত্পূর্ণ হচ্ছে ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা বা 


মে'১৬ 


বলেন, তিন বিষয়ে তোমরা স্বাদ ও মধুরতা তালাশ 


সু | - নামাযের মধ্যে 
93451 99113 .. কুরআন ভিলাওয়াতে 


এতে যদি তুমি মজা পাও, ; 
» | তা হলে চালিয়ে যাও এবং ; 
সুসংবাদ গ্রহণ কর । ৃ 
আর যদি তাতে স্বাদ খুজে ; 
না পাও, তা হলে জেনে 
নাও, কল্যাণের দরজা 


ৃ নিশ্চয়ই তোমার জন্য লগ | ৃ 
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ফ্যাশন হয়ে গেছে, ধর্মের বিরুদ্ধে লিখলেই হয়ে গেলো মুক্তচিন্তা: প্রধানমন্ত্রী 


নাস্তিক রগারদের বিরুদ্ধে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীকে আরও কঠোর হতে হবে 


গত ১৪ এপ্রিল গণভবনে নববর্ষের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা বলেন, “ফ্যাশন দীড়িয়ে গেছে ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু 
লিখলেই তারা মুক্তচিন্তার ধারক! কিন্তু আমি এখানে কোনও মুক্ত 
চিন্তা দেখি না । আমি দেখি নোংরামি । এত নোংরা নোংরা কথা 
কেন লিখবে? আমি আমার ধর্ম মানি, যাকে আমি নবী মানি তার 
সম্পর্কে নোংরা কথা কেউ যদি লেখে সেটা কখনোই আমাদের 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয় | ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের যারা তাদের 
সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলে তাও কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। 
যারা এগুলো করে তা তাদের সম্পূর্ণ নোংরা মনের পরিচয়, 
বিকৃত মনের পরিচয় । এটা পুরোপুরিই তাদের চরিত্রের দোষ 
এবং তারা বিকৃত মানসিকতার | একজন মুসলমান হিসেবে আমি 
প্রতিনিয়ত আমার ধর্মকে অনুসরণ করে চলি । কাজেই সে ধর্মের 
বিরুদ্ধে কেউ লিখলে আমি কষ্ট পাই | সবাইকেই সংযমতা নিয়ে 
চলতে হবে, শালীনতা বজায় রেখে চলতে হবে । অসভ্যতা কেউ 
করতে পারবে না । আর তা করলে তার দায়িত্ব আমরা নেবো 
না) (৬৫৬ড/.911901-9110116ড/51)0.00107/201 6/04/14/123955; 
দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, পৃ. ১) । 

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কটুক্তি করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনাকে মানসিক বিকারপ্রস্থ আখ্যা দিয়ে কুখ্যাত ইসলাম 
বিদ্বেষী ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন তার ফেসবুক পাতায় লিখেছে, 
“মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধর্ম বিষয়ে সরাসরি বিতর্কের 
আহ্বান জানাচ্ছি । আপনি ধর্ম বিষয়ে কী জানেন এবং বোঝেন 
আমি জানি না, কিন্তু আপনার বক্তব্য শুনলে ধর্ম সম্পর্কে নিতান্তই 
জ্ঞানহীন বলে মনে হয় । যার যে বিষয়ে সেরকম জ্ঞান নেই, তার 
মুখ থেকে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত শুনতে খুব কুর্সিত এবং 
নোংরা লাগে । শুনলে মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে মনে হয় । তাই 
অনুগ্বহ করে আমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হোন । দেখা যাক, 
আপনি ধর্ম বিষয়ে কতটা জ্ঞান রাখেন । প্রতিজ্ঞা করছি, বিতর্কে 
পরাজয়বরণ করলে নাস্তিকতা নিয়ে লেখা ছেড়ে দেবো । 
ইসলামের সমালোচনা আর কোনদিনই করবো না, সেই সাথে 
সহি মুসলমান হয়ে যাবো । একই সাথে, অন্য কেউ নাস্তিকতা 
নিয়ে লেখালেখি করলে আমি তাদের বিরুদ্ধেও লেখালেখি 
করবো ।* (৬/৬/1798024.0007/795/5/3089) | 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই । এ 
দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের কথা ফুটে উঠেছে এ 
মন্তব্যে । একথাটাই বিগত ২০ বছর যাবত মাঠে-ময়দানে ও 
₹বাদপত্রের পাতায় আমরা বলে আসছি । তথ্য ও প্রযুক্তি আইন 
২০১৩ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুৎসই বলে আমরা মনে 
করি । তবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মাবমাননার ১৮৬০ 
সালের আইন যথেষ্ট নয়। এ আইন সংশোধনপূর্বক অপরাধীর 
কঠোর শাস্তির বিধান করা জরুরি | যেসব নাস্তিক্যবাদী চক্র 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তরুণদের মুক্তচিন্তার নামে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য প্ররোচিত করছে তাদের চিহ্নিত 
করে আইনের আওতায় আনার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নাস্তিক্যবাদী শক্তি আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার ১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠ্য বইয়ে 
ধর্মীয় ও নৈতিকতানির্ভর অনেক নিবন্ধ ও কবিতা বাদ দিয়ে 
দিয়েছে কৌশলে । জাতিকে ধর্মহীন করার এবং প্রগতি, 
আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে 
দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদক্ষেপ 
গ্রহণ করবেন এটা জাতি চায় । 
নাস্তিক্যবাদী ব্লগার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টরা কত বেপরোয়া তার 
প্রমাণ মেলে আসিফ মহিউদ্দিনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে । দেশের 
সরকার প্রধানের বক্তব্যকে অশোভনীয় ভাষায় চ্যালেঞ্জ করা এব্‌ং 
“মানসিক বিকারপ্রস্থ' ও “নিতান্তই জ্ঞানহীন' আখ্যা দেওয়া কত 
বড় ওদ্ধত্য ও বেয়াদবি | বেয়াদবরা আস্কারা পেলে বেয়াদবির 
মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । নাস্তিক-মুরতাদদের ছুটি চেপে ধরতে 
হবে এখনই । আন্তর্জাতিক কুচক্রীমহলের এজেন্ট এসব মুক্তমনা 
বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে সহিংসতার জন্ম দিতে চায় । 
পৃথিবীর কোন দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্মবিশ্বাস ও 
কৃষ্টি নিয়ে বিষোদগার করার প্র্যান্টিস নেই । অপাত্রে উদারতা 
দেখালে হিতে বিপরীত হয়। ধর্মবিদ্বেধী ব্লগারদের বিরুদ্ধে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তড়িৎ ও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা 
গোটা জাতির প্রত্যাশা । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


[অষ্টম পর্ব] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-৩ 
“৬০ ও ৬৯ তিনি সকলের প্রতি 


মেহেরবান ও অত্যন্ত দয়ালু ৷ রহমান সেই 
সত্তাকে বলে, যার রহমত অত্যন্ত ব্যাপক, 
যার দয়া গোটা সৃষ্টিজগৎ, মুমিন, কাফির, 
দোস্ত ও দুশমন, আস্তিক ও নাস্তিক 
সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে | কেউ তার এই 
রহমতের বাইরে নেই । আল্লাহর গুণবাচক 
এই নামের বহিঃপ্রকাশ হয় দুনিয়াতে । 


পরিপূর্ণ, অত্যন্ত বেশি, যার সাথে দুঃখ 
কষ্টের মোটেই অবকাশ নেই। এর 
বহিঃপ্রকাশ হবে জান্নাতে মুমিনদের 
সাথে । কাফিররা আল্লাহর এই রহমত 
থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকবে । এজন্য 
বলা হয়েছে যে, ১৩15 54123 
অর্থ দুনিয়াতে তিনি রহমান এবং 
আখেরাতে তিনি রহীম | এই গুণবাচক 
নামছ্বয়কে 41৯:১-এর পর পুনরায় 
এখানে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ হতে 
পারে | যেমন- 

এক. বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে বিদ্যমান 
সম্পর্কটি সম্পূর্ণ তার রহমত, অনুগহ ও 
ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল | একথা 
বোঝানোর জন্যে এই গুণদ্বয়কে পুনরায় 
উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি নিজ দয়া- 
মায়ায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালন ও 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । 
এতে তার নিজস্ব কোনো প্রয়োজন, 
বাধ্যবাধকতা বা কারো প্রভাবে প্রভাবিত 
হওয়ার কোনো অবকাশ নেই | যদি গোটা 
সৃষ্টিজগৎ না থাকে, তবে তার কোনো 


মে'১৬ 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


ক্ষতি নেই আর যদি থাকে, তাহলে তার 
ওপর এটা কোনো বোঝাও নয় । 


দুই. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী 
(রহ.) বলেন, ০০:%।৩;-এর পর 
৬৯৫ ও ০৪৯%। গুণবাচক নামদ্বয় 
উল্লেখ করার কারণ হল, আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্বজগতের অধিপতি, এর দ্বারা বান্দার 
মনে এক ধরনের ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে, 
তাই এ পর্যায়ে ১৬৮৫ ও 
উল্লেখ করে বান্দার অন্তরে আশা ও 
উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়েছে । যাতে আশা ও 
ভীতি একাকার হয়ে সে আল্লাহর 
আনুগত্যে মাথা নত করে । এতে তার 
র. অর পরিত্ধাহবে। এর দা কুরআন 
00598 পাওয়া যায় 


4 2৬৫ 
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অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । আর 
আমার আযাব অতি যন্ত্রণাদায়ক 1” 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
হি] ০5৭ 40145 উস এ 2৮৫ রি 
৭৫৫ ১০১০05640০০ 
.8300195 টে (05/415 ৩2 4 এ ও 
“যদি মুমিনরা আল্লাহর কাছে যে শাস্তি 
রয়েছে তা জানত, তাহলে কেউ জান্নাতের 
আশা করত না। আর যদি কাফিররা 
আল্লাহর রহমতের কথা জানত, তাহলে 
কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হত না ।” 
উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল 
যে, মুসলমানদের আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু । 


তিনি বান্দাদের কাছ থেকে কোনো 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না । পক্ষান্তরে গ্রিক 
দেবতাদের ব্যাপারে কথিত আছে যে, 
তারা বান্দাদের ধমক দেয় এবং 
প্রতিশোধমূলক প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ 
করে। 

৫৬৯ ও ৫.৯ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
ও ব্যবহার সম্পর্কে 4.৯; পরিচ্ছেদের 
মধ্যে সুবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, 
সেখানে প্রত্যক্ষ করুন | তবে ১৫:%০।৬/- 
এর পর এই দুই গুণবাচক নাম উল্লেখ 
করার কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। নিম়ে 
সেগুলোর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হল: 


১. গযবের তুলনায় আল্লাহর 
রহমতের মাত্রা অত্যন্ত বেশি 

আল্লাহ তায়ালা তার রহমত ও দয়ার 
বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গোটা জগৎ সৃষ্টি 
করেছেন । সুতরাং তার রহমত ও দয়া 
আসল এবং গযব ও ক্রোধ সাময়িক । 
রহমতের মাত্রা গযবের তুলনায় অত্যন্ত 
বেশি । এই জন্য হাদীসে পাকে নবী করীম 
(সা.) হতে বর্ণিত, 

4১ 9 ৩৫ জি 2048 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমার 
রহমত ও দয়া আমার গযব বা ক্রোধকে 
ছাড়িয়ে যায় 1 
অন্য হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন, 


বডি 35 পভ এ এ এ 0) 


১৮৪৩৪ ৮25 গঞ্জ 
| 


“আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে একটি 
কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন 


_00000060600606ু720৮ আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


যে আমার রহমত আমার গযবের ওপর 
প্রাধান্য বিস্তার করে, অতঃপর এ 
কিতাবটিকে তার কাছে আরশের ওপর 
সংরক্ষিত করা হয়েছে ।* 


সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহর 
রহমত ও দয়া বান্দার প্রতি অত্যন্ত বেশি । 
তিনি সহজে বান্দাকে শাস্তি দিতে চান না 
বরং তার রহমত সর্বদা বান্দাকে দেওয়ার 
জন্য উপায় তালাশ করতে থাকে । আল্লাহ 
স্বয়ং নিজেই ইরশাদ করেন, 
28 (65৮5 ৫ ৩) 26 4৪ ৫ ৩ 
905 
“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আযাব দিয়ে 
কী করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর এবং ঈমানের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক | 
আল্লাহ তায়ালা সমুচিত মূল্যদানকারী ও 
সর্বজ্ঞ 1৫ 
হ্যা, বান্দা যদি নাফরমানির ওপর দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা করে নেয়, বন্দেগির কথা 
অস্বীকার করে এবং আল্লাহর রহমত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ 
তায়ালা অপারগ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে 
বাধ্য হন । তাছাড়া তিনি বান্দাকে আযাব 
দিতে ইচ্ছক নন বরং বান্দার ক্রটি- 
বিচ্যতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শোনার 
ব্যাপারে তিনি অধিক আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা 
করেন এবং বান্দার তওবা-ইস্তেগফারের 
মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করতে থাকেন । তিনি 
2৯88 2 46) ৩ ৩৪৫ % আআ & ১ 
৪০৮ 
“হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের 
ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় 
আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন । 
তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ 
অতএব যখনই কোন গুনাহ সংঘটিত হবে 
তখনই তার এই ব্যাপক রহমত থেকে 
উপকৃত হওয়ার জন্য আমাদের তার নিকট 
শীঘ্রই তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে । 
যদি কোনো ৭০ বছরের অপরাধী কাফির 
একবারও লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে 
ক্ষমা চান এবং ঈমান গ্রহণ করেন, তাহলে 
তিনি তাকেও নিম্পাপ করে দেবেন । তার 
রহমত এত বেশি যে, তিনি সৃষ্টির সাথে 
রহমত ও দয়ার প্রগাঢ় এই সম্পর্ক জানান 


মে'১৬ 


দেওয়ার জন্য সুরা ফাতিহায় আযাব ও 


মাধ্যমে সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করেছে। 


শাস্তি সম্পর্কিত কোন শব্দ বা বাক্য 
পর্যন্তও ব্যবহার করেননি । 


২. বান্দাদের মাঝে পারস্পরিক 
সহানুভূতি ও মিল-মহববত 
যে মহান রব্বুল আলামীন রহমান ও রহীম 
হিসেবে গোটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার 
রহমত ব্যতীত কারো পক্ষে বেঁচে থাকা 
সম্ভব নয় তিনি চান যে দুনিয়াবাসীরাও 
পরস্পর রহম ও সহানুভূতিশীল হোক, 
পরস্পর নির্দয় আচরণ থেকে বেঁচে 
থাকুক । এই কারণে হাদীসে পাকে 
ইরশাদ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) 
০৯১3 এ ১ উ৯9 (62 53219) 
“যারা অন্যদের ওপর রহম করে, আন্মাহ 
তায়ালা তাদের ওপর রহম ও দয়া 
করেন। অতএব তোমরা দুনিয়াবাসীর 
ওপর রহম কর, আসমানবাসীরা 
তোমাদের ওপর রহম করবে 1" 


দুনিয়াবাসীর ওপর রহম ও কোমল 
আচরণ আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় যে, 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, এক পাপিষ্ঠ 
ব্যক্তিকে শুধু এই কারণে ক্ষমা করা হয়েছে 
যে সে একটি তৃষ্থার্ত কুকুরের ওপর দয়া 
করে তাকে পানি পান করিয়েছে । 

অপর দিকে বনী-ইসরাইলের এক নারীকে 
শুধু এই জন্য আযাবে নিপতিত করা 
হয়েছে যে, সে একটি বিড়ালকে বন্দি 
রেখে তাকে বিনা আহারে মৃত্যুর মুখে 
ঢেলে দিয়েছে। 


৩.রিসালাতের প্রমাণ 
আন্নাহ তায়ালার রহমত তার বান্দার 
ওপর অত্যন্ত বেশি। কিন্তু এর মধ্যে 


তার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী- 
রাসূল আসবেন না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত 
দীনে ইসলামই বলবৎ থাকবে । সুতরাং 
আর-রহমান ও আর-রহীম দ্বারা ইসলামের 
মৌল আকীদার অন্যতম স্তস্ত রিসালাত ও 
নুবুওয়ত প্রতীয়মান হয়। স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই রিসালাত ও নবুওয়তকে 
তার রহমত ও দয়া হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন । তিনি ইরশাদ করেন, 
9(658810% 66 2585 5০52 5 
“এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি 
নিদর্শন ও আমার পক্ষ হতে রহমতস্বরূপ 
করতে চাই যা এক চুড়ান্ত বিষয় । এখানে 
রহমত থেকে নবুওয়ত ও রিসালাত 
উদ্দেশ্য ৮ 


অন্য আয়াতে বর্ণিত, যখন নবী করীম 
(সা.) মক্কায় নবুওয়তের ঘোষণা করলেন, 
তখন মক্কার কাফিররা বলল, এই নুবুওয়ত 
তার মতো একজন গরীব লোকের ওপর 
কেন অবতীর্ণ করা হল, মক্কা ও তায়েফের 
বিশিষ্ট সন্তরান্ত লোকদের ওপর কেন 
অবতীর্ণ করা হয়নি? অর্থাৎ উরওয়া ইবনে 
মাসউদ, ওলীদ ইবনে মুগীরা তাদের 
ওপর । তাদের এই দাবি প্রত্যাখান করে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
৩৮৩০০ ০৮58 ০৮ 
“তারা কি আল্লাহর এই রহমতকে 
নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী বন্টন করতে 
চায় ।” 
অথচ নুবুওয়ত ও রিসালাত মহান 
প্রতিপালকের একটি বিশেষ রহমত যার 
বন্টনে তাদের বিন্দু পরিমাণও হস্তক্ষেপ 
করার অধিকার নেই । 


৪.মানব জাতির জন্য রিসালাতের 
প্রয়ে জনীয়ত 
উপযুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা বোঝা 


একটি রহমত বান্দার জন্য অত্যন্ত 
জরুরি । তা হল, বান্দাকে সৃষ্টি করে তাকে 


যাচ্ছে যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা রহমান 


নিকষ কালো অন্ধকারে ছেড়ে না দিয়ে 
ভালো ও মন্দ, জায়েয ও না-জায়েয, 


ও রহীম সেহেতু তিনি মানব জাতিকে 
দুনিয়াতে পাঠাবেন অথচ তাকে তার 


জুলুম ও ইনসাফ, হালাল ও হারাম, 


করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে কোন দিক 


কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করা । 


নির্দেশনা দেবেন না তা হয় না । এ কারণে 


এই রহমতটি বান্দার জন্য অত্যন্ত 


তিনি নুবুওয়ত ও রিসালাতের 


জরুরি । এই জন্য আল্লাহ তায়ালা তার 
বান্দাদের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে নবী- 


ধারাবাহিকতা চালু করেছেন এবং তাদের 


ওপর অহী পাঠিয়েছেন ৷ অহীর মাধ্যমে 


রাসুলগণ প্রেরণ করেছেন। যার 
ধারাবাহিকতা নবী করীম (সা.)-এর 


আম্বিয়া (আ.)-কে হালাল, হারাম ও বৈধ 
অবৈধ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং 


লালা আত্তার্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


তারা তা বান্দাদেরকে যথাযথভাবে 
জানিয়ে দিয়েছেন । 

কিন্তু যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীন 
নৃবুওয়ত ও রিসালাতের এই ধারা চালু না 
করতেন, তাহলে দুনিয়াতে আগমনের পর 
করণীয় ও বর্জনীয়, কল্যাণ ও অকল্যাণ, 
হালাল ও হারাম এবং আল্লাহর সন্তোষ ও 
অসন্তোষজনক কাজের মধ্যে পার্থক্য 
করার কোন উপায় আমাদের থাকত না। 
আমরা পশুর মত উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে 
বেড়ীতাম, আমাদের সামনে থাকত না 
কোন দিকনির্দেশনা । ফলে মানবিক 
আচার-আচরণ ও নীতি নৈতিকতার লেশ 
মাত্রও আমাদের মধ্যে কাজ করত না। 
কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের 
উপলব্ধি ও অনুভবের ৩টি মাধ্যম 
দিয়েছেন, যেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা নিয়ে বর্ণিত হলো: 


এক. হাওয়াস বা ইন্দ্রিয় শক্তি: ইন্দ্রিয় 
শক্তি বলতে নাক, কান, চোখ, জিহ্বা ও 
হাত উদ্দেশ্য । চোখে দেখে অনেকগুলো 
বস্তর জ্ঞান অর্জিত হয় । যেমন- আমি 
চোখে দেখলাম যে, একটি বস্ত মাটিতে 
পড়ে আছে, তাহলে আমার কাছে সেই 
বস্তর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে চোখের 
মাধ্যমে । অনেকগুলো বস্তর জ্ঞান অর্জিত 
হয় জিহ্বা দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করে। 
যেমন- খাবার গ্রহণ করে আপনি বলতে 
পারবেন, তা সুস্বাদু হয়েছে কি না । হাতে 
স্পর্শ করেও অনেকগ্তলো বস্তুর জ্ঞান 
অর্জিত হয় | যেমন- হাতে স্পর্শ করে বলা 
যায়, এটা শক্ত নাকি নরম, ঠাণ্ডা নাকি 
গরম, বস্তটি কি কার্পেট নাকি প্রাস্টিক? 
তেমনিভাবে অনেকগুলো বন্তর জ্ঞান 
অর্জিত হয় নাকে ঘ্রাণ নেয়ার মাধ্যমে । 
যেমন- সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের জ্ঞান নাক দ্বারা 
জানা যায়। কান দ্বারাও অনেক কিছুর 
জ্ঞান অর্জিত হয় । যেমন- আওয়াজ শুনে 
কান্না, হাসি ইত্যাদি অনুধাবন করা যায় । 


দুই, আকল বা বিবেক-বুদ্ধি: ইন্দ্রিয় 


নয় । আরবিতে মানুষের এই বিবেক- 
বুদ্ধিকে বলা হয় “আকল'। যেমন_ 
আপনার সামনে একটি কার্পেট পড়ে 
আছে, আপনি তা চোখে প্রত্যক্ষ করছেন 
এবং স্পর্শ করেও বুঝতে পারছেন যে এটি 
একটি কার্পেট | কিন্তু এই কার্পেট কোথা 
থেকে এসেছে এবং এর কারিগর কে এটা 
চোখে দেখা যায় না কিংবা স্পর্শ করেও 
বোঝা যায় না । এটা অনুধাবন করার জন্য 
দরকার আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধির যার 
মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে, এটি 
নিজে নিজে তৈরী হয়নি বরং কোন 
কারিগরের শ্রমের মাধ্যমে এটি তৈরী 
হয়েছে। 


তিন. অহী : ইন্দ্রিয় শক্তির ক্ষেত্র যেরূপ 
সীমিত তেমনি বিবেক-বুদ্ধির পরিধিও 
সীমাহীন নয় বরং উভয়েরই রয়েছে 
সীমাবদ্ধতা । যেমন_ চোখ একটি অঙ্গ, 
এর মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় 
এবং বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে একথাও 
বোঝা যায় যে, এসবের একজন শষ্টা বা 
খালেক রয়েছে। কিন্তু এই চোখের কোন 
ব্যবহারটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ, কোন 
ব্যবহারটি উত্তম এবং কোনটি মন্দ, কোন 
ব্যবহারে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন 
ব্যবহারে তিনি অসন্তষ্ট হবেন এসব প্রশ্ন 
যখন আমাদের সামনে আসে তখন 
আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা বিবেক-বুদ্ধি 
এর কোন জবাব বা যথাযথ জবাব দিতে 
পারে না। কেননা, বিবেক-বুদ্ধির মধ্যেও 
মতপার্থক্য রয়েছে । কারো বিবেক গানকে 
অপছন্দ করে একে চরিত্র ধ্বংসের কারণ 
হিসেবেই উল্লেখ করে । সুতরাং বিবেক 
হয়ত এই পর্যায়ে এসে কোন কাজ করে 
না কিংবা করলেও এর সিদ্ধান্তের তারতম্য 
ঘটে ফলে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ ও 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ কারণে আল্লাহ 
তায়ালা আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন 
যাকে অহী" বলা হয় । এই অহী ব্যতীত 
মানুষের জ্ঞান কখনোই পরিপূর্ণতা লাভ 


শক্তির মাধ্যমে অনেককিছুর জ্ঞান অর্জিত 
হলেও একটি পর্যায়ে এসে ইন্দ্রিয় শক্তি 
মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য মিটাতে পারে না 
তখন মানুষের প্রয়োজন হয় বিবেক-বুদ্ধির 
যা দ্বারা সে এ স্তরের জ্ঞান আহরণ করতে 
পারে যা ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে করা সম্ভব 


মে'১৬ 


করতে পারে না, কেননা এর পরিধি 
অর্জিত জ্ঞানের মত সীমিত নয়, বরং এর 
সীমানা এতই ব্যাপক যে, তা শুধু পার্থিব 
জগৎ নয় পরকালের জ্ঞানকেও আমাদের 
দৃষ্টি সম্মুখে নিয়ে আসে । এর মাধ্যমে 


আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ভাল 
ও মন্দের পার্থক্য জানিয়ে দিয়ে তার 
করণীয় এবং বর্জনীয়ের একটি চুড়ান্ত 
সীমারেখা টেনে দিয়েছেন । তবে সকলের 
ওপর অহী নাধিল হয় না কারণ সবাই 
অহী ধারণের যোগ্যতা রাখেন না । আল্লাহ 
তায়ালা তার কতিপয় নিবাঁচিত বান্দাদের 
ওপর অহী নাযিল করেছেন যাদেরকে নবী 
ও রাসূল বলা হয় । এই অহী সম্পূর্ণ খোদা 
প্রদত্ত উপহার যা বান্দা কোন নিজ 
যোগ্যতায় অর্জন করতে পারে না। এই 
কারণে অহীকে কুরআন পাকের বিভিন্ন 
স্থানে বান্দার জন্য একটি বিশাল রহমত 
হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যা মানব 
জ্ঞানের সবেচ্চি স্তর হিসেবে আমাদের 
কল্যাণের চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দেয় । ফলে 
জ্ঞান অর্জনের খোদা প্রদত্ত এই তৃতীয় 
মাধ্যম অর্থাৎ অহী থেকে মানুষ যতই দূরে 
সরবে ততই সে নিজের জন্য অস্থিরতা ও 
অশান্তিকে কাছে ডেকে আনবে । 


!চলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


পু আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, 
১৫:৪৯-৫০ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৯৯, 
হাদীস ৬৪৯৪, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১০৮, হাদীস: ১৫ (২৭৫১), 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১৬০, 
হাদীস: ৭৫৫৩, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৫ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:১৪৭ 

৬ আল-কুরআন, সরা আয-হবমার, ৩৯:৫৩ 

*. আত-তিরমিষী, আল-জামিভল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৩, পৃ. 
৩২৪, হাদীস: ১৯২৪, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস (রাযি.) থেকে বর্নিত 

” আল-কুরআন, সুর? মরয়ম, ১৯:২১ 

৯ আল-কুরআন, সরা আয-সবখরুফ, ৪৩:৩২ 


__ আত্তার্তহীদ ৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫-এ প্রদত্ত ভাষণ 


তায়ান্ুক মাআল্নাহ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী মে. যি. আ.) 


মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


2 ১০৩৭ 
১০৭৬০৪৪৮০০৮, 
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35৩৫৮৫৬০৩০৫ ০১৪৮৩ 
.69৩| ৯78১ ৩৫ 4৫ টে 0 
৮2 ১৬০০ ৮৪৭ এ ১১১৮ রি 
88184 ০৮:৪1 1৯) ১৯৮/ঝ৷ 
১৬ 19] ০৩৫15 উর 9 ১৬)? তি 
পরি লরি লিপ 
1 মোির্ ১৬৯: 
ই এড ০৬৩ ৬৫ ৩৬ আঃ তি 
ঠা এ ১৪৬৮৪ 
৩০০৮০ ৪৫ চিনি ১৩৫5 
রি ঞ 
মুহতরম সদরে জলসা (দা. বা.), উপস্থিত 
হযরাতে ওলামা ওয়া মাশায়েখে ইযাম 
হাফিযাহুমুল্লাহু তায়ালা, সম্মানিত সুধী 
মগুলী, দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুয়াধ্যায 
বেরাদরানে ইসলাম! 


বরকতের জন্য পবিত্র কুরআনের আখেরি 
পারার একটি প্রসিদ্ধ সুরা আশ-শামস 
তিলাওয়াত করেছি। এই সুরায় আল্লাহ 
পাক ৬-৭টি শপথ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় আলোকপাত করেছেন | যে কথাটি 
বলেছেন, সেটাই আজকের এই জলসার 
উদ্দেশ্য । আল্লাহ পাকের তো শপথ করার 
প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ পাক শপথ না 
করলেও তার কথা শপথের চেয়ে আরও 
বেশি সত্য | এখানে রহস্য হলো যে সমস্ত 


মে*১৬ 


জিনিসের শপথ তিনি করেন, সেগুলোকে 
সাক্ষী বানানো । এই সুরায় যে ৭টি 
জিনিসের নামে শপথ করেছেন সেগুলো 
হলো: ১ম সূর্য, ২য় চন্দ্র, ৩য় দিন, ৪র্থ 
রাত, ৫ম আসমান, ৬ষ্ঠ জমিন, ৭ম 


আমাদের প্রমাণ দিতে হবে । প্রমাণ কী? 
এই যে পাথর দেখা যায় । পাথরের থেকে 
একটা মোটা-তাজা উট বের করতে হবে 
কেবল তাজা হলে চলবে না । আট মাসের 
গর্ভবতী হতে হবে । যদি এমন একটা 


মানুষের নফস বা আত্মা ৷ আল্লাহ পাক এ 


তাজা উট এই পাথর থেকে বের করতে 


৭টি বিষয়ের শপথ করে বলেন, নফসটা 


পারেন, আমরা মনে করব, আপনি নবী 


সৃষ্টি করে তোমার নফসের মধ্যে ভাল 


এরা মনে করল, পাথর থেকে তো পাথর 


কাজ করার যোগ্যতা আমি দান করেছি । 
আর খারাপ কাজ করার যোগ্যতাও আমি 


বের হয় । তিনি উট বের করতে পারবেন 
না। সুতরাং তাকে মানতেও হবে না। 


দান করেছি। অতপর আন্মাহ তায়ালা 
বলেন, উ ৫৩০৩৪ (সে সফলকাম, 
যে নফসকে সংশোধন করে । আর যে 
নফসকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে, 
সে ক্ষতিগ্রস্থ) । তোমার নফস সম্পর্কে 
তুমি সতর্ক থাকো । তোমার নফসকে যদি 
তুমি সঠিক পথে পরিচালিত কর, নফস 
ভে জিনাদ নিন তাবিজ 
হয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম | 


দুষ্ট নফসের বিষক্রিয়া: একটি দৃষ্টান্ত 
একটা নফস যদি খারাপ হয়, তাহলে সে 
পুরো দেশটাকে ধ্বংস করতে পারে । 
হিসেবে আল্লাহ পাক কওমে 
সামুদের কথা উল্লেখ করেছেন । আরবের 
দক্ষিণ-উত্তর সীমান্তে হিজির নামে একটা 
জায়গা ছিল । সেখানে কিছু লোক বসবাস 
করত | তাদেরকে কওমে সামুদ বলা 
হত । আল্লাহ পাক তাদের কাছে যে নবী 
প্রেরণ করলেন, তার নাম হযরত সালেহ 
(আ.)। একদিকে হযরত সালেহ (আ.), 
অপরদিকে তাদের নফস । সালেহ (আ.) 
যা বলবেন, আল্লাহ পাকের ওহী | তিনি 
তাদের দাওয়াত দিলেন, ৬৫24 


8৫52১12) 


41026 | এক লক্ষ ২০ হাজার নবীর 


রাখে আল্লাহ মারে কে? 
মক্কার কাফেররা নবী (সা.)-কে বলেছিল, 
আপনি যদি নবী হন, আসমানের চন্দ্রকে 
দুষ্টুকরা করতে হবে । হুযুরে আকরাম 
(সা.) ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার 
চন্দ্র দু'্টুকরা হয়ে গেল । 
সালেহ (আ.) দু'রাকআত নামায 
পড়লেন । মুসলমানের বড় হাতিয়ার হল 
নামায । ৬০ হাজার সাহাবী আর তাবেয়ী 
ইরাক থেকে ইরানে যাবে ৷ মাঝখানে 
সমুদ্র । কয়েক মাইল বিস্তৃত সমুদ্ব ৷ পার 
হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমীর 
সাহেব বললেন, ২ রাকআত সালাতুল 
হাজত পড় । একটি ঘোড়ায় দু'জন করে 
সওয়ার হও । ৬০ হাজার সাহাবী আর 
ঘোড়া আছে ৩০ হাজার । বিসমিল্লাহ বলে 
সমুদ্ধের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দাও । 
সুবহানাল্লাহ! 
দুনিয়ার বিজ্ঞান সন্দেহপ্রবণ | ডাক্তার 
ওষুধ দেয় । যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই 
ওষুধে রোগ সেরে যাবে কিনা? বলবে, 
ভালো হয়ে যেতে পারে । কিন্তু নিশ্চয়তা 
দিতে পারে না। আর আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 

39205৫5$/৩84১ 
“আসমানী কিতাবে সন্দেহের কোনো 


একই দীওয়াত। সকলেই আল্লাহর 
একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু 
কওমে সামুদ আল্লাহর কথা শুনেনি। 


৯৬১৮১৮৫৩৫৬৫ । তাদের নাফরমানির 
কারণে নফসের কথা শুনে সালেহ (আ.)- 


অবকাশ নেই | 

বলছিলাম, আমীর সাহেব বিসমিল্লাহ বলে 
ঘোড়া চালিয়ে দিতে বললেন । সঙ্গে সঙ্গে 
সব ঘোড়া ওই পারে পার হয়ে গেল । 
একটা ঘোড়ারও পায়ের তলা পর্যন্ত 


কে বললেন, আপনি নবী নয়। 
৷ যদি নবী হয়ে থাকেন, 


ভিজেনি | শুধু তাই নয়, এক সাহাবীর 
হাতে একটা পেয়ালা ছিল। র 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
ধাক্কায় পেয়ালাটা সমুদ্রে পড়ে গেছে। 


দিন সময় দেয়া হল। এর মধ্যে যদি 


সুন্নাহর আলোকে আমরা এগুলোর উত্তর 


সাহাবী ওই পারে গিয়ে সমুদ্রকে লক্ষ করে 
বললেন, এই সমুদ্র! এটা আমার হালাল 


তোমরা আল্লাহর আযাবের নিদর্শন দেখে 
তওবা না কর, তবে ন আযাব 


পয়সার সম্পদ । হারাম দিয়ে কিনিনি। 


আসবে । অবশেষে, ১ম দিন তাদের 


আমার পেয়ালা রাখার মত অধিকার 


সকলের চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেল । 


তোমার নেই । সুতরাং আমার পেয়ালা 


এরপরও তারা তওবা করল না। ২য় দিন 


আমাকে ফেরত দাও | এই কথার সঙ্গে 


সকলের চেহারা লাল বর্ণের আকার ধারণ 


সঙ্গে আরেকটা ঢেও আসল । আর 
ঢেউয়ের সঙ্গে তার পেয়ালাটাও উঠে 
এল | 4719-54-5৩ অর্থাৎ তুমি 
আল্লাহর জন্য হও । আল্লাহ তোমার হয়ে 
যাবে। 

হযরত সালেহ (আ.) কী করলেন? 
দু'রাকআত নামায পড়লেন । নামায পড়ে 
দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! 
কাফেরদেরকে পরাজিত কর । তাদের 
কথার প্রেক্ষিতে পাথর থেকে একটি উট 
বের কর । সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটি পাথর 
জোরে জোরে আওয়াজ দিতে লাগল । 
কিছুক্ষণ পর পাথরটি ২ টো হয়ে ৮ 


মাসের গর্ভবতী একটি উট বের হয়ে 
এল । 
১/৮/1১9/১/১৮ 
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কিন্ত তাদের এই চাওয়াটা তাদের জন্য 
বিপদ হয়ে গেছে । তারা পাশের একটি 
কুপ থেকে পানি পান করত | যখন উটটি 
এসে পান করে, তখন সে সমস্ত 
পানি শেষ করে ফেলত | তারা নফসের 
কথা মত চলছে। আল্লাহ পাক বলেন, 
৯৮৫ ০০৪৩ 

নফস বলে, টেলিভিশন দেখ, দেখব না। 
নফস বলে, সন্ত্রাস কর, করব না। নফস 
বলে, দুরীতি কর, করব না। নফস বলে, 
নামায কাযা কর, করব না। তাহলে সে 
ব্যক্তিই উভয় জগতে সফলকাম । 

হযরত সালেহ (আ.) তাদের প্রতি দয়া 
করলেন । বললেন, একটি রুটিন কর। 


করল । তারপরও তারা তওবা করল না। 
৩য় দিন তাদের সকলের চেহারা কালো 
হয়ে গেল । তারা এত আযাবের নিদর্শন 
দেখার পরও তওবা করল না । শেষ পর্যস্ত 
আল্লাহ পাক তাদেরকে আওয়াজ ও 
দুর্গন্ধের মাধ্যমে আযাব দিলেন । ওপর 
থেকে এমন আওয়াজ যা শত-সহত্র 


দিচ্ছি । জাকির নায়েক কী ফতওয়া দিবে? 
সে কী আলেম? সে তো ডাক্তার! 


কিছু অমূলক বিভ্রান্তি 
আরেকজন ছিল ফজলুর রহমান । সে বই 


লিখছিল, নাম দিয়েছিল, ইসলাম | ভেতরে 
সব ইসলাম বিদ্বেষী কথা দিয়ে ভরপুর | 
সে বইয়ে লেখা ছিল, “নামায ৫ ওয়াক্ত 
পড়ার প্রয়োজন নেই । ৩ ওয়াক্ত পড়লেও 
চলবে । কুরআন শরীফ ৩০ পারার 
প্রয়োজন নেই। ১১ পারাই যথেষ্ট ।' 
খতীবে আযব আল্লামা সিদ্দীক আহমদ 


বজ্রপাতের চেয়েও মারাত্বক । আর নিচ 


(রহ.) এমনভাবে আন্দেলন করলেন যে, 


থেকে প্রবল দুর্গন্ধ । উপরের আওয়াজ 


আজকে এই ভ্রান্ত কথার অস্থিত্ও নেই । 


আর নিচের দুর্সন্ধ একত্রিত হয়ে এমন 


ফজলুর রহমান নামায € ওয়াক্তকে ৩ 


আযাব আসল যে, একজন লোকও 
বাঁচেনি । সব ধ্বংস হয়ে গেছে । 

নফস তোমাকে জাহানামে নিয়ে যাবে । 
যদি মুক্তি চাও, তাহলে মন যা চায় তার 
উল্টো করতে হবে । 

বর্তমানে আমরা যে নাফরমানি করছি। 
আমাদের ওপরও আযাব আসার কথা । 
আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সু'জিযাস্বরূপ কোনো আযাব হচ্ছে না । 


জাকির নায়েক গোলাম 

কাদিয়ানির পথে পা বাড়াচ্ছে: 

আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, কয়েকদিন 
আগে এক আলেম আমাকে ভিডিও 
দেখাল। হিন্দুস্তানের একজন আলেম 
বক্তৃতা করছিলেন । বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 
“জাকির নায়েকের ভ্রান্তি” ৷ জাকির নায়েক 
কোথায় কী কী বলছে এগুলো বলছে। 
তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে ভিডিও চিত্র 
দেখানো হচ্ছে । এক জায়গায় গিয়ে 
জাকির নায়েক তার বক্তৃতায় বলল, 


.40-১৮% এ উতচিনিতি 


একদিন উটটি পানি পান করবে । আর 


অর্থাৎ আজকের যুগে মুহাম্মদ (সা.)-কেও 


একদিন তোমরা পানি পান কর । যেদিন 
পরদিনের জন্য পানি জমা করে রেখে 
দিবে । শেষ পর্যন্ত তারা এই উটকে মেরে 


মানা হারাম । নাউযুবিল্লাহ । গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানীর মতো এই জাকিরও 
আস্তে আস্তে নবী দাবি করার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে । আর আমাদের দেশের 


ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল । সালেহ 


শিক্ষিত ভাইয়েরা টেলিভিশন দেখে 


(আ.) তাদেরকে সতর্ক করে বললেন- 


জাকির নায়েকের জন্য পাগল হয়ে গেছে। 


এই উট মারলে তোমরা বিপদে পড়বে । 


কুরআন-হাদীসের মাসআলা জিজ্ঞেস 


তারা তার কথার প্রতি কর্ণপাত না করে 


করার জন্য হাজার হাজার আলেম আছে । 


ওয়াক্ত করছিল । আর এই জাকির নায়েক 


তারাবীহর নামা ২০ রাকআতকে ৮ 
রাকআত বানাল। ৮ রাকআত তো 
তাহাজ্জদের নামায । সে বলে, “বুখারী 


শরীফের হাদীসে আছে ।' বুখারী শরীফ 
খুলে দেখলাম, এটা তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে 
আছে । ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীসটি 
বাবুত তাহাজ্জদে এনেছেন । 
এক ব্যক্তি অযুর শুরুতে দোয়া পড়তে 
লাগল, ৃ 
৫3০15 ৬: ১৪ 70) 
এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ভাই! এটা কী 
পড়ছেন? সে বলে, হাদীসে আছে । ওই 
ব্যক্তি বলল, হাদীসে আছে ঠিক । কিন্তু 
ছিদ্র ভুলে গেছ। এটা তো নিচের ছিদ্রের 
দোয়া । উপরের ছিদ্রের নয় । আমরা 
বলতে চাই, ৮ রাকআত হাদীসে আছে 
ঠিক। কিন্তু জাকির নায়েক ছিদ্র ভুলে 
গেছে। এটা তো তাহাজ্জুদের ছিদ্রের 
হাদীস । তারাবীহর ছিদ্রের নয় । 
একটি র জাকির নায়েককে 
খিস্টান পাদরি জিজ্ঞেস করল, কুরআনে 
ভুল আছে। 6৫১১2224৩৫৬ অর্থাৎ 
নুহ (সা.)-এর সম্প্রদায় রাসূলদেরকে 
মিথ্যা সাব্যস্ত করল । পাদরি বলে, রাসুল 
তো একজন এখানে বহুবচন ব্যবহার করা 
হল কেন? এটা ভুল না? জাকির নায়েক 
তো কুরআনের পরিভাষা বুঝে না। সে 
প্রতিউত্তরে বলল, হ্যা, এটা ভুল । 
জাকির নায়েক তো ডাক্তার! সে নাপা আর 


এই উটটির ওপর হামলা করল। সালেহ 
(আ.) বললেন, তোমাদের আর বেঁচে 


আমাদের পটিয়ায়ও ফতওয়া 


প্যারাসিটামাল কিসের ওষুধ বুঝতে 


বিভাগ আছে। শত শত মাসআলা 


থাকার অধিকার নেই । তোমাদেরকে ৩ 


মে*১৬ 


আমাদের এখানে আসছে । কুরআন- 


পারে । কিন্তু কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা 
দিতে পারে না। 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


খেদমতের নামে জঘন্য ষড়যন্ত্র 
আমাকে এক আলেম প্রশ্ন করল, জাকির 
নায়েক ইসলামের বড় খেদমত করছে । 
সে অনেক হিন্দুকে মুসলমান বানিয়েছে । 
আমি বললাম, সে অনেক মুসলমানকে 
হিন্দু বানিয়েছে । সে বলল, কীভাবে? 
আমি বললাম, কনফারেন্সে দেখা যায়, 
জাকির নায়েক একজন হিন্দুর সাথে কথা 
বলছে । তার সাথে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়াদি 
নিয়ে আলোচনা করছে। কনফারেন্সের 
পরে তাকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান 
বানায় । কিন্তু ওই ব্যক্তিটি আসলে হিন্দু 
ময় । সে মুসলমান । অল্পক্ষণের জন্য 
সরলমনা মানুষের মনভুলানোর নিমিত্তে 
তাকে হিন্দু বানানো হল । 

এবার আপনারা বলুন! সে মুসলমানকে 
হিন্দু বানাল, না হিন্দুকে মুসলমান বানাল? 
... আর সে তো তার এই ভ্রষ্টতার দ্বারা 
হাজার হাজার মানুষের ঈমান নষ্ট করে 

| 


জাকির নায়েক নিয়ে বিশ্বের ফতওয়া 


দায়িত্ব আমরা পালন করে যাচ্ছি ৷ ইহুদিরা 


দেখে সকলে শিক্ষা অর্জন করবে | সবার 


বিভিন্ন সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 


হাত কাটার প্রয়োজন হবে না। আপনি 


করে । এটাও সেই আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের 


দেখেননি যে, কাক যখন ক্ষেতে বসে 


একটি অংশ । আল্লাহ পাক আমাদেরকে 
হেফাজত করুন | আমীন | 


তখন একটা কাক মেরে গাছে লটকিয়ে 
দিলে আর কোনো কাক ধারে কাছেও 


'নফস' যদি ঠিক হয়, সব অপরাধ বন্ধ । 


আসে না । একটা চোরের হাত কেটে যদি 


সে জন্য আমি বলব, একজন হক্কানী 


চৌরাস্তায় লটকিয়ে দেয়া হয় তারপর দিন 


আলেমকে মন্ত্রী বানাইয়া নফস প্রতিরোধ 
মন্ত্রণালয় করতে হবে । যদি করা যায়, 


হতে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে । আর আপনি 
যদি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলে লক্ষ 


তাহলে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের সমূহ 
অপরাধ বন্ধ হতে বাধ্য । 


লক্ষ মানুষের গলা কাটা যাবে । কিন্তু 
আপনি তা বন্ধ করতে পারবেন না। 


আফগানিস্তানে মোল্লা ওমর প্রেসিডেন্ট 


খতাবে আযম (রহ.)-এর একথা আজকে 


ছিলেন। তার শাসনামলে আমর বিল 


সত্য প্রমাণিত হল । 


মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার মন্ত্রণালয় 


আমাদের দেশের বর্তমান পরিবেশে নফস 


ছিল । বেপর্দা দেখা গেলে রাস্তার মধ্যেই 
বেত্রাঘাত করা হত । যার কারণে কয়েক 


আরও গুনাহ করার প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে । 
যেমন- সহশিক্ষা । আর এখন নতুন 


মাসেই দেখা গেল, সব অশ্লীলতা বন্ধ হয়ে 
গেল । 


খতীবে আযম (রহ.)-এর 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ 


আজকে দারুল উলুম দেওবন্দ হতে বিরাট 


(রহ.) ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট 


ফতওয়া বের হয়েছে । শুধু দেওবন্দ নয়, 
ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন 


হতে | নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগসহ 
কয়েকটি দলের সমর্থনে । একব্যক্তি তাকে 


রাষ্ট্র হতেই জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে 
ফতওয়া বের হয়েছে। এ বিষয়ে 


জিজ্ঞেস করল, মাওলানা সাহেব! 
আপনারা তো চুরি করলে হাত কাটবেন। 


আপনাদের সচেতন করে তোলা আমাদের 
দায়িত্ব । না হয় আপনারা রোজ কেয়ামতে 
আমাদেরকে ধরবেন । এজন্য আমাদের 


হাত কাটতে কাটতে সব মানুষ তো গঙ্গু 
হয়ে যাবে । খতীবে আযম (রহ.) বললেন, 
শুধু একজন মানুষের হাত কাটব | তাকে 


আঙ্গিকে যুক্ত হয়েছে সহখেলা । নারী- 
পুরুষ একত্রে খেলা করছে । টেলিভিশনে 
বেহায়া ছবি, অশ্লীল গান, এগুলোর দ্বারা 
নফস আরও ধ্বংস হচ্ছে । নফসকে 
ইসলাহ করার জন্য মুরুবিবরা বলছেন, যে 
কোনো একজন মুরুবিবির আন্ডারে থাকতে 
হবে । আমাদের পটিয়ার মুফতী আজিজুল 
হক (রহ.), হযরত মাওলানা জমীর উদ্দীন 
(রহ.)-এর মতো বুযুর্গদেরকে পীর মানতে 
হবে । আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 
আমাদের তাওফীক দান করুন । আমীন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


4০ দ্র ৮৬ এ ৯ ছু চর 


অরঁশি 


৯১৮৯৬ এ হত হর হর দ্র 4০৮ 


ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকদের অধিকার 


ড. মাওলানা মফিজুর রহমান আল-আযহারী 


শ্রমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য 
মানব জাতির অস্তিত্ব, প্রগতি, সভ্যতা ও 


অগ্রগতি তো দুরের কথা, একদিনও টিকে 
থাকার শক্তি তার নেই । পৃথিবীর উৎপাদন 
ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান চারটি | যথা- 
19100, 1,800 0801091 
01881581101 । শ্রম তার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইসলাম দৃষ্টিতে তাই 
শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা অত্যন্ত 
তাৎপর্যময় । আল্লাহ তাআলা মানুষকে 
তার বুদ্ধি-বিবেক, মেধা: 
94589555085৩০৩% 

“যে ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ ভালো কাজ করে 
সে তা দেখতে পাবে ৷ 

ও ৮6৩8 45%5৩টত্ 
“আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠ 
নর অথবা নারীর কর্মবিফল করি না য়া 


হল পার 2৮৫ 1৮ টা 
০১৮০ ০১৮155৮52৫5 656 ৩ 
ডা পাঠ! পু প্রাঠতা 2 


০5626 62৮5 টি 9 


পি 


পে 


32:559652550 
“তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ 
অনুসন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ 
কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে । 
কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য 
সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর ।”* 
এ আয়াতে করীমাতে “আল্লাহর অনুগ্রহ 
অনুসন্ধানের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে 
31১ ৮৪৩১৩ ০৯০৪4 ০০৭ 

০০০00 রা 


অনুগ্রহ লাভের অন্বেষায় পৃথিবীতে 
ভ্রমণরত |” 

এই আয়াতে শ্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মাধ্যমে আল্লাহর করুণা সন্ধানকে 
জিহাদের মত সুমহান ইবাদতের 
সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। 
যাতে প্রতিটি মুসলমান শ্রম ও ব্যবসা- 


অবকাশ নেই । তাই ইসলামের শিক্ষায় 
নিজের পছন্দমত সে কোন বৈধ ও 
আইনসম্মত কাজ ও শ্রম গ্রহণ করার 
অধিকার প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য 
স্বীকৃত। এটি মানুষের একটি মৌলিক 
অধিকার | ইসলাম বলে শ্রমিকের পুঁজি না 
থাকতে পারে, তার কাছে আছে কারখানার 


বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে গভীর 
অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতে পারে । রাসূলে 
করীম (সা.) বলেন, 


0১৯০৭ সি4 ৮4 জি 


14 এ এ ৩3 ০১] পি 
“হালাল জীবিকা উপাজর্ন করা প্রত্যেক 
মুসলমানের ওপর ফরয 1” 

এটা 4895 এ] ৩৭, 
“হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরয 
ইবাদাতের পরেই ফরয ৮" 
যে হাতে কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ত সে হাতই 
চুম্বন পাওয়ার যোগ্য । কৃষিক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত কাজ করার কারণে হযরত 
মুআয ইবনে যাবাল (রাযি.)-এর হাত 
ফুলে উঠেছিল । রাসূলে করীম (সা.) সে 
হাত দেখে তাকে বলেছিলেন, 

(4৮০১9 40] 06 16০4৯) 
“এ হাতকেই আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) 
ভালোবাসেন ॥ 
ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোনো হালাল কাজ 
আল্লাহর কাছে প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য | হোক 


“যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রিষ্ক উপার্জনের 
বিভিন্ন উপায়াবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর 


মে*১৬ 


তা বস্তগত বিচারে যতই ছোট, তুচ্ছ বা 
নগণ্য । কোনো কাজই খাটো করে দেখার 


উৎপাদনের উপযোগী শ্রম নামক 
মহামূল্যবান সম্পদ | যে সম্পদ ছাড়া 
মালিক শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাতে অক্ষম । 
হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে 
সর্বশেষ মহানবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব 
নাবী-রাসূল (আ.) নিজ হাতে কাজ 
করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, 

0445406৯০৫5 ৭56 (৪ 9৮৪ 
074947৮6075 9-$ 7৮৩ 


1 ৩৬ পুতি 


কারো 
৮4505 95 1999 595 ০3 4495 
:055546105475558 
১৭৬৬৪ 
হযরত আদম (আ.) কৃষিকাজ করতেন । 
হযরত নূহ (আ.)_ কাঠমিস্ত্ির কাজ 
করতেন । হযরত ইদরীস (আ.) সেলাই 
করতেন । হযরত ইবরাহীম ও লুত (আ.) 
কৃষক ছিলেন। হযরত সালিহ (আ.) 
ছিলেন ব্যবসায়ী এবং হযরত মুসা, 
শোয়াইৰ ও মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 
রাখাল 1৮ 
ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন, 
31 0-5 ২৩ ০৯৭ ৮০০ ৪১ ও এঞা 0 
এতটা ফি ০ এ 
“নবী করীম (সা.) নুবুওয়াতপূর্ব জীবনে 
মক্কাবাসীর ছাগল চড়াতেন এবং হযরত 


4: আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


খদীজা (োযি.)-এর ব্যবসায়ে কাজ 

করেছেন । 

তিনি আরও বর্ণনা করেন, 

৩:৮৪] 05 পর্ন ০৮19৬ ৮৮০ 0 
31৮91 এ ৫৬০০ ৮৬০০ ৩৬ 

“সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) নিজেদের কাজ 


নিজেরাই করতেন । মুহাজিরগণ বাজারে 
ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন । 


তাই শ্রম হচ্ছে নবীদের সুন্নাত এবং 
সাহাবাদের অনুসৃত নীতি । এ জন্যে 


বোঝা হয়ে থাকা কিংবা উপার্জনের ক্ষেত্রে 


চাইতে আসলে তিনি তাকে প্রতীক্ষা 


অবৈধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা ইসলামের 
আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অমানবিক 


করতে বলেন। তারপর নিজের হাতে 
একটি কুড়ালে হাতল লাগিয়ে লোকটির 


কাজ । পরকালে এদের জন্য চরম 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । 
হাদীসে এসেছে, 


৮9৭ [50500 25৮৮ এ] 30 
১০৩৭৪26৮১৪4 লও এ 
(8144 ১৯ ১9 18122 22৯০5 


“উপরের হাত নীচের হাতের থেকে উত্তম | 


স্বহস্তে কাজ সম্পদান করাই উত্তম । 
হাদীসের মধ্যে রয়েছে, 


৮2 0 ৩০৪৭ এ] ০০০০ ৬৪ 5 ভর 9 
(55 $০79 4৫ ০১৮৩ 


তোমার পোষ্যদের থেকেই দান-খয়রাত 
শুরু করো । স্বচ্ছলতা বজায় রেখে যে 
দান-খয়রাত করা হয় সেটাই উত্তম । যে 
ব্যক্তি পবিত্র ও সংযমী হতে চায় আল্লাহ 

সংযমী ও পবিভ্র বানিয়ে দেন । যে 


“রাসূলে করীম (সা.)-কে সর্বোত্তম 


ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায়, আল্লাহ তাআলার 


উপার্জন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
বলেন, “সৎ ব্যবসায়-লব্ধ সুনাফা ও 
বাতির নিজ শ্রমের উপার্জন ৯ 


১০৪ ১৮০৭ এপ এপ এর্ণাঞা 
১5446 908 আর ৮21 ০5৫ ০৪ 


(555০৪ 

“যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের ওপর জীবিকা 
নির্বাহ করে তার চেয়ে উত্তম আহার আর 
কেউ করে না । আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) 
নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকানির্বাহ 
করতেন 1১ 
মহানবী (সা.) বলেন, 

(1৩৩৮ ৩-১এ) 
শ্রমজীবী ও উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু 1 
এ পৃথিবীটা আল্লাহ তাআলার একটি 
সাধের কারখানা ৷ এই কারখানার উন্নয়ন, 
শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে যারা সবচেয়ে 
ভূমিকা রাখে তারা হলো শ্রমজীবী মানুষ । 
তাই তারা আল্লাহ তাআলার বন্ধু । 
20৮ 928৮05৫4৫4৩ এ ৩৯ 

84922 
“তোমাদের কারো পিঠে কাঠের বোঝা 
বহন করে এনে বিক্রয় করাটা কারো কাছে 
কিছু ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম । সে 
তাকে দিতেও পারে বা নাও দিতে 
পারে ১১ 
ইসলাম মানুষকে স্বনির্ভর হতে শিক্ষা 
দেয় । নেওয়ার নয়, দেওয়ার শিক্ষা দেয় | 
ক্ষমতা থাকা সত্তেও ভিক্ষা করা বা 
(বেকারত্বের দোহাই দিয়ে) অন্যের ওপর 


মে*১৬ 


তাকে স্বনির্ভর হতে দেন 1১২ 


৮ 


2 আতিক এড 


8১2 %253 


“যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করে বেড়ায়, 
আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎকালে তার 
মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে 
না।”১5 


12 06 এর 004 এডি ১০ 

8৩4 45495 
“যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের 
কাছে ভিক্ষা করে, প্রকৃতপক্ষে সে জ্বলন্ত 
অঙ্গার ভিক্ষা করে । অতএব সে তার 


ভিক্ষা করে বেড়ানো বাড়াতেও পারে বা 
কমাতেও পারে 1১৪ 


রাষ্ট্র কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত 


মহানবীর বাস্তব কর্মপদ্ধতি থেকে এ শিক্ষা 
গ্রহণ করা যায় । হাদীসে আছে, 
03145943500 


155) 2৪ রি টা ীর্চিনি 81 


ভিক্ষা চাওয়াটাই হচ্ছে _একটি 
ক্ষতবিশেষ । এর দ্বারা ভিক্ষাকারী তার 
মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে। কিন্তু 
রষ্ট্প্রধানের কাছে কিছু চাওয়া বাযানা 
হলেই নয়, এরূপ চাওয়া যেতে পারে 1৯ 


অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে 
যে, এক আনসারী রাসূলের কাছে ভিক্ষা 


হাতে তুলে দিয়ে তাকে কাট কেটে নিজের 
ও পরিবারের জীবিকা উপার্জন করার 
নির্দেশ দেন এবং কয়েকদিন পরে তার 
সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন । এভাবে 
লোকটি তার আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিল | 

হযরত ইবনে মাসউদ (োযি.) বলতেন, 
কাউকে বেকার বসে থাকতে দেখলে 
আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য লাগে । সে 
দুনিয়ায় কোনো কাজও করে না। 
অন্যদিকে পরকালীন সফলতার জন্যও 
থাকে নিশ্টেষ্ট | 


শ্রমিকদের অধিকার 

ইসলাম শ্রমের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে 
একদিকে যেমন শ্রমিকের মর্যাদা নিশ্চিত 
করেছে, অন্যদিকে মানব সমাজকে 
উৎপাদনমুখী করে উন্নয়নের শীর্ষ প্রান্তে 
উন্নীত করার লক্ষ্যে শ্রমিকের 
অধিকারসমূহ নিশ্চিত করেছে । এসব 
অধিকারের মধ্যে রয়েছে, 


ক. শ্রমিককে মজুরি প্রদান করা: 
ইসলামি রাষ্ট্রে শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য 
শ্রমজীবীকে কেউ বিনা পারিশ্রমিকে 
খাটাতে পারে না। তাদের শ্রমের 
পারিতোষিক তাদের দিতেই হবে | তাদের 
আর্থিক কিংবা দৈহিক ক্ষতিপূরণ করতে 
হবে । ইসলামের দৃষ্টিতে কারো শ্রম 
প্রতিদানবিহীন বা বিফল-বিনষ্ট হতে 
পারে না, তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


৩ ৫2৮৬ ০১৮১৫ 9 554 ৩2৪ 
পা ৮৫ 1 


০5628 65৮5, /5505৫8 ০] 


শি শি 


৫পু 


225 2528৬ 
তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম 
করেছেন । অতএব, তোমরা এর আনাচে- 


কানাচে (ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্যদ্রব্যের 
আমদানি-রফতানি তথা রিষিকের 
অন্বেষায়) বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া 
রিযিক আহার কর ।”৯৬ 
রাসূল (সা.) বলেছেন, 


4১৯০ দরে 2১19৮) 
'তোমরা_ ভুপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে রিষৃকের 
সন্ধান কর 


ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল উপার্জনে শ্রম 
নিয়োজিত করা প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তির 


______-_--- আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


ওপর অপরিহার্য দায়িত্ব । কাজ শুধু 
সম্মানজনকই নয়, তা ইবাদতও বটে । 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
98 5৬660158255 46৫ 4৬52 
92580045055 ৭3105 
“এই আল্লাহ তাআলা যিনি এই (ভূমি)-কে 
তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন । এতে 
তোমারা এর ওপর চলাচল করতে পার 
এবং এই ভূমি থেকে উদণত এর অগণিত 
দান উপভোগ করতে পার । একদিন 
তোমাদেরকে মহান আল্লাহর কাছেই ফিরে 
যেতে হবে 1৯৮ 


০3528605991 89৬৪ 9$ 


54 
“অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ 
(জীবিকা) তালাশ কর ।"* 


দক্ষতা, কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা আকাশে-বাতাসে, 
ভূপৃষ্ঠ-ভূগর্ভে এবং সাগরতলে তথা 
পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের জন্য যেসব কল্যাণ 
ও সম্পদ নিহিত রেখেছেন, তা স্‌ 

করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । পবিত্র 


কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
১১5 এতে 285 ্চ ড এ ৪5 


প৯৮1125 


০৬৮৬, 
প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা 
এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি 
অবিচার করা হবে না ৯২০ 


খ. জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করা: 
শ্রমিকদেরকে দেশে প্রচলিত রীতি 
অনুসারে উপযুক্ত আহার্য ও পোশাক- 
পরিচ্ছদ দিতে হবে ।মুওয়াভা মালিক] | অর্থাৎ 
মজুরির পরিমাণ এরূপ হবে যেন তা কোন 
দেশ ও যুগের স্বাভাবিক অবস্থা ও চাহিদা 
অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত হয় এবং উপার্জনকারী 
তার উপার্জন দ্বারা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও 
চিকিৎসাসহ অন্যান্য চাহিদাগুলো পুরণ 
করতে পারে । এক কথায় মালিক তার 
লালন-পালনের পরিপূর্ণ যিম্মাদার | 
মালিকের পক্ষে যদি শ্রমিককে এই 
পরিমাণ মজুরি দেয়া সম্ভব না হয়, যা 
দিয়ে সে তার ন্যায়ান্গ ও স্বাভাবিক 
প্রয়োজন মেটাতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রীয় 


৫9৬8 8৮20 ৮45458এ৫$৩5। 
0519 4৫০5 ২৯5 ৮৪০5 8 ৬৫৮%5 
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'যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ের) কোন কাজের দায়িত্ব পালন 
করবে, তার যদি স্ত্রী না থাকে, তাহলে সে 
যেন বিয়ে করে নেয়। আর তার যদি 
কোন আবাস না থাকে, তাহলে সে যেন 
একটি আবাস গ্রহণ করে । আর যদি তার 
কোন বাহন না থাকে তবে যেন সে একটি 
বাহন গ্রহণ করে। যদি তার খাদিমের 
প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন খাদিম গ্রহণ 
করে | এগুলোর বাইরে যদি সে কিছু নেয় 
পুঞ্জিভূত করার জন্য, তাহলে সে পরকালে 
চোর বা আত্মসাৎকারী হিসেবে উখিত 
হবে 1 
এই হাদীসটি সরকারি কর্মচারীদের 
ব্যাপারে বলা হলেও এর বিধান সর্বশ্রেণীর 
শ্রমিকদের ওপর প্রযোজ্য ৷ যেহেতু উভয় 
ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন কারণই কার্যকর 
রয়েছে। তা হলো তার প্রয়োজন 
মিটানো | যেন মানসিক স্থিতিশীলতা ও 
স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে শ্রম দিতে পারে । তা 
ছাড়া, তারা সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক । 
প্রজাদের সুখ-শান্তি বিধান করাইতো 
ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব । মহানবী 
(সা.) এজন্যই বলেছেন, 

25১৪ ৫5565 0520 
'ইমাম বা রাষ্ট্রপতি (প্রজাদের ব্যাপারে) 
দায়িত্বশীল । তাকে প্রজাদের ব্যাপারে 

করা হবে ছি 
এজনই হযরত ওমর (োযি.) বলতেন, 
ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না 
খেয়ে মারা যায়, তাহলে আমি আল্লাহর 
কাছে কি জবাব দেব? তিনি আরও 
বলতেন, “বাগদাদের রাস্তায় পথ চলতে 
গিয়ে একটি গাধাও যদি পা পিছলে পড়ে 
যায়, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে কি 
জবাব দেব? কারণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও 
মেরামত করার দায়িত্র্তো আমার ।' 
একদিন একজন মালিক এসে খলীফা 
ওমর (রাযি.)-কে তার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 


কোষাগার থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করা 
হবে । রাসূলের নিম্োক্ত হাদীসটিই এর 
প্রমাণ: 


মে*১৬ 


নালিশ করল যে, তারা আমার জিনিসপত্র 
চুরি করে নিয়ে গেছে । হযরত ওমর 
(রাষি.) শ্রমিকদের এর সত্যতা ও কারণ 


সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । তারা জানায় 
যে, মালিক তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত 
পারিশ্রমিক দিচ্ছে না, যা দিয়ে তাদের 
জীবনের মৌলিক প্রয়োজনাদি পুরণ করা 


সম্ভব । তখন মালিককে ধমক দিয়ে 
বললেন, 
৬৭৪ 3৭ এ ৮১5৯১০191৮0] জা 


০০4০১ 
“হে চোর.. এরা যদি আবার চুরি করে, 
তাহলে আমি তোমার হাত কেটে দেব 1 
খাদেমে রাসূল রা হুরায়রা (রাষি.) 
বলেন, রাসূলে করীম (সা.) কোনদিন 
কোন শ্রমিকদের মজুরি কম দেননি 
!সহীহ আল-বুখারী) 


গ. সামর্থ অনুসারে কাজের দায়িত্ব 
অর্পণ করতে হবে: মালিক শ্রমিকদের 
ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার 
অজুহাতে কর্মচারীদের ওপর স্বকীয় 
শক্তিবলে অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে 
দিতে পারবে না । আর যদি চাপিয়ে দেয়, 
তাহলে তাকে সাহায্য করতে হবে। 
অতিরিক্ত মজুরিও দিতে হবে। 
ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজের সময় নির্ধারণ 
করে দিতে হবে । শ্রমিককে শ্রম অনুপাতে 
বিশ্রাম দিতে হবে। বিশ্রামহীন কাজ 
করতে বাধ্য করানো যাবে না । নিরবচ্ছিন্ন 
কয়েকদিন কাজ করলে ছুটি বা অবসর 
দিতে হবে। রাসূলে করীম (সা.) বলেন, 


৯৮ 


09৮০ 2থিও 19৮22) 
“তোমরা সহজপন্থা অবলম্বন কর, 
কঠোরতা অবলম্বন করবে না 1২৩ 


হযরত ওমর (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল যে, 
তিনি প্রত্যেক শনিবার মদীনার আশেপাশে 
তদারকি করতেন এবং কাউকে তার 
সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে নিয়োজিত 
দেখলে তার কাজের বোঝা লাঘব করে 
দিতেন |মুওয়াতা মালিক] | 
প্রখ্যাত ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল- 
মাওয়ারদী এই প্রসঙ্গে সরকারের দায়িত্ব 
বর্ণনা করেন, “সরকারি সুপারভাইজারের 
উচিত, যদি কোন পুরুষ অথবা নারী 
শ্রমিকের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়, 
তখন তিনি মালিককে এই ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের সাধ্যের 
অতিরিক্ত কাজ নিতে নিষেধ করবেন 


ঘ. লভ্যাংশ প্রদান করা: রাসুলে করীম 
(সা.) শ্রমিককে মজুরিদান করার পরেও 
তাকে লাভের অংশ দেয়ার জন্যও ডপদেশ 


___াা_াললর্লার্ললল্। আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


দিয়েছেন, “কর্মচারীকে তাদের লভ্যাংশ 
দাও । কেননা আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত 
করা যায় না !মুসনদে আহমদ] । অন্য একটি 
হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, _ 
58 পক ৫০৮৯০ ৪৯৭৫০ থ্র। 
4488 222 পি ৬25 ১৮ ৫ 485 
“তোমার ভূত্য যদি তোমার জন্য রান্না 
করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, 
রান্না করার সময় আগুনের তাপ এবং 
ধোয়া তাকে কষ্ট দির তখন কষ্টকে 
তাকে খাওয়াবে 1৯ 
যে কষ্ট স্বীকার করে রান্না করে তার যেমন 
রান্না করা খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার অধিকার 
আছে, তেমনি যে শ্রমিক টেক্সাইলে কাজ 
করে, তার শ্রম দিয়ে মালিকের যে মুনাফা 
হয়, বেতনের বাইরেও তার ওই মুনাফার 


তার তাকে তাই খাওয়ানো উচিত যা সে 
নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো 
উচিত, যা সে নিজে পরে। সাম্টরে 
বাইরে কাজের বোঝা তাদের ওপর 
চাপিয়ে দিয়ো না । আর এ ধরনের কাজের 
বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে 
তাদেরকে সাহায্য কর ।২৫ 

শ্রম সম্পর্কে ইসলামের এ সুমহান 
নির্দেশনাগ্তলো মেনে নিলে একদিকে 
অন্যদিকে নিশ্চিত হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
ও দারিদ্র বিমোচন । সুষম অর্থবন্টনের 
প্রবাহমান গতিধারায় সিক্ত হবে সমাজের 
প্রতিটি মানুষ | শ্রমিকরা পাবে তাদের 
ন্যায্য অধিকার | 


একটি অংশ ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী 
তার প্রাপ্য । 


উ. অক্ষমতাজনিত ভাতা: শ্রমিক অসুস্থ, 
পঙ্গু, অসহায় ও অকর্মণ্য হলে তাদের 
জন্য অক্ষমতাজনিত ভাতার ব্যবস্থা করতে 
হবে । পর্যায়ক্রমে এ দায়িত্ব সরকারী 
কোষাগারের ওপর বর্তায় | 


চ. সর্বোপরি তাদের সাথে সৌজন্যমূলক 
আচরণ করতে হবে: মজুর নিজেকে 
খাটো মনে করবে না। মালিকও নিজেকে 
কোনো দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। 
মূলত পণ্য ও উৎপাদনে মূলধন ও শ্রম 
দুটোই অপরিহার্য । তাই তারা একে 
অপরকে সহযোগী মনে করবে । সর্বোপরি 
একে অপরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে । 
শ্রমিক-মালিকের মধ্যে চিরছন্দ মিটিয়ে 
ইসলামের নবী শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে 
ভ্রাতৃত্বের বাঁধন পরিয়ে দিয়েছেন । 
অতএব, তাদের আচরণ হবে ভাইয়ের 


সাথে ভাইয়ের সাথে আচরণ ।এ মর্মে 


রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
৬৬৩৪৪ 15497151 
৩১25৩৩১৮৫১৯ 
(৫১ 05, 4৮518 35 
1১95 
“তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই ও তোমাদের 


খাদেম । আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের 
অধীনস্থ করে দিয়েছেন। 


তোমাদের যার ভাই তার অধীনে রয়েছে, 


মে*১৬ 


তত রে ৩) ৩০০ 5৬ 94 এত ডঃ 
908৮০) 
“আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। 


আল্লাহর মর্জি তুমি আমাকে 
সদাচারী পাবে ৷” 

অর্থাৎ যেসব শর্ত স্থিরিকৃত 
হয়েছে তা আমি যথাযথভাবে 
অনুসরণ করব । তার চাইতে 
অধিক শ্রম তোমার কাছে চাইব 


0৬৪৩০ 555 68%% 560৬ ৩০ ৩% 


উ৬5% 

অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম 

করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু 

পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে 
পারে 1” 

রত ১০2 (8896 281 08) 

5805155578৮ 


45 
“আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন 
আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো । এক. 
যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে তা 
ভঙ্গ করেছে । দুই. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন 
লোককে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ 
করেছে এবং তিন. যে ব্যক্তি শ্রমিক 


86৯ 


শ্রম সম্পর্কে ইসলামের এ সুমহান 


নিদের্শনাগুলো মেনে নিলে একদিকে যেমন 


না এবং যে পারিতোষিক 
নির্ধাাণ করা হয়েছে তার 
পুরোটাই পরিশোধ করব। এ 
ব্যাপারে তুমি আমাকে খাঁটি ও 
সদাচারী পাবে । 


জ. পারিশ্রমিক অবশ্যই 
ন্যায়সঙ্গত হতে হবে: 

এক. আনুপাতিকভাবে মজুরি নির্ধারণ: 
শ্রমের অনুপাতে মজুরি নির্ধারণ করতে 
হবে । কেউ অতিরিক্ত বা অতি উত্তম কাজ 
করলে তার জন্য অতিরিক্ত মজুরি বা 
পুরস্কার দিতে হবে । 


দুই. সমান কাজের সমান মজুরি: সব 
মানুষের মেধা ও দক্ষতা সমান নয় । এ 
কারণে সবার উৎপাদন ক্ষমতাও সমান 
নয় । আবার বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের 
জন্য সমান পারিশ্রমিক প্রদান যুক্তিসঙ্গত 
নয়। সমান কাজের জন্য সমান 
পারিশ্রমিক প্রদানের নীতিমালা গ্রহণযোগ্য 


বেকার সমস্য বিদূরিত হবে, অন্যদিকে নিশ্চিত 


হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন | 
সুষম অর্থবন্টনের প্রবাহমান গতিধারায় সিক্ত 


হবে সমাজের প্রতিটি মানুষ । শ্রমিকরা পাবে 


তাদের ন্যাধ্য অধিকার ॥ 


নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ 


আদায় করে নেয় অথচ মজুরি প্রদান করে 
২৮ 
| 


তিন. যথাসম্ভব তৃ 
করা; হাদীসে রয়েছে, 


52০2 


187৩৮ 0৫5 এলো রিিথ। 1) 
শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই 
তার মজুরি দিয়ে দাও ।”২৯ 
অর্থাৎ মজুরি শোধ করতে অকারণে 
কছুমাত্র বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এই 
ব্যাপারে কোনরূপ ধোকা বা প্রতারণার 
আশ্রয় নেয়া পরিষ্কার যুলুম | অন্য হাদীসে 


2 


ত্বরিৎ মজুরি পরিশোধ 


৬ না 


ও যুক্তিগ্রাহ্য । প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী তার 


“ধনীর সামর্ঘ্ থাকা সত্ত্বেও পরের হক 


মর্যাদা নির্ধারিত হয় । কুরআনুল কারীমে 


আদায় করতে বিলম্ব করা যুলুম 1”5 
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তিন. পারিতোষিক পূর্ব নির্ধারণ করা: 
38051 2 5901221 2০) 

“যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ 

করতে চায়, সে যেন তার 

পারিতোষিক নির্ধারণ করে নেয় ।”১ 


অর্থাৎ শ্রমিকের বেতন যতক্ষণ পর্যন্ত 
স্থিরীকৃত না হবে এবং সন্তুষ্ট মনে সে তা 
গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ বলপূর্বক তাকে 
কাজে নিয়োগ করা যাবে না। হযরত 
শোয়াইব (আ.) হযরত মুসা (আ.)-কে 
চাকুরির শর্তাবলি শোনানোর পরে 
একজন মালিক হিসেবে তার দায়িত্ব 
সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন: 
রক্ত পানি করে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ৫ 

ডি র সব সভ্যতাকে গড়ে তুলছে এবং 
বাঁচিয়ে রাখছে, সে শ্রমিকরাই আজ 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, 
বঞ্চিত এবং মজলুম । এই হতভাগ্য 
শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্যই 


দিনে ৩ মে নিহত হয় ৬ জন শ্রমিক । ৪ 
মে হে মার্কেটের ঘটনায় নিহত হয় ৪ জন 
শ্রমিক ৷ ঘটনার দায় গ্রেফতারকৃত শ্রমিক 
নেতা অগাস্ট স্পাইজ এবং এলবার্ট 
পারসনসহ অন্যপাঁচজনকে প্রহসনমূলক 
বিচারের মাধ্যমে ১১ নভেম্বর ১৮৮৭ সালে 

ঝুলানো হয়। তাদের সেই 
দুঃখজনক মৃত্দুকে স্মরণ করার জন্য ১৪ 
এপ্রিল ১৮৮৯ সালে প্রান্সের রাজধানী 
প্যারিসের এক প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
১৮৯০ সালের ১ মে থেকে সারা দুনিয়ায় 
শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস 
হিসেবে পালন করবে । সেই থেকে আন্ত 
্জাতিক শ্রমিক সংগঠন প্রতি বছরই ১ মে 
শ্রমিকদের অধিকদায়ের দিবস হিসেবে 
পালন করে আসছে । এতো বেশি দিনের 
কথা নয়, মাত্র ১১৫ বছর আগের কথা । 
কিন্ত শ্রমিকরা কি আজো তাদের অধিকার 
পেয়েছে? না, পায়নি । একশ্রেণীর মানুষ 

ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে 
সম্পদের পাহাড় গড়ছে । অপরদিকে 
কোটি কোটি শ্রমিক ক্ষুধা-তৃষ্ায়, রোগে- 
শোকে দিশেহারা । অর্ধাহারে, অনাহারে 
মানবেতর জীবনযাপন করছে। 


মত] 


মে*১৬ 


শ্লোগান দিচ্ছে । শ্রমিকরাজ কায়েমের কথা 
বলে, অর্থনৈতিক মুক্তির নামে অসহায় 
মেহনতি মানুষদের নিজেদের গোলামির 
পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছে । তাদের 
হীনস্বার্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া যাতে দীর্ঘস্থায়ী 
না হয় সে জন্য শ্রমিক আর মালিকের 
মধ্যে দ্বন্দ ও সংঘর্ষ বাধিয়ে রেখে সুবিধা 
লুটছে তারা । শ্রমিক-মজুরদের প্রতি 
বর্তমান যুগের পুঁজিপতি ও কারখানা 
শোষণ-বঞ্চনায় 


কাগজপত্র ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অজুহাত 
দায়ের করে তাদের বিল কাটছাট করে 
দেয় । যেটুকু দেয়, তাও আবার সময় মত 
দেয় না। পুঁজিপতি মালিকদের এহেন 
আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়, 
অনাচারমূলক এবং শ্রমিকদের প্রতি 
অমানুষিক জুলুম তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । নবী করীম (সো.) মানবতার এই 
দুঃখ মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে 
পেরেছিলেন । এই জন্য তিনি শ্রমিকদের 
জন্য ন্যায়ানুগ চিরন্তন শাশ্বত শ্রমনীতি 
প্রবর্তন করে গেছেন। যার যথার্থ বাস্ত 
বায়নই পারে তাদের অধিকার ফিরিয়ে 


দিতে । 
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আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. 

২১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৫৯৪-৫৯৫, হাদীস: ৯৭৯ 
২২ আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ১৫০, 


হাদীস: ২৫৫৮ 
২, আল-বুখারী, এও, খ. ১, পৃ. ২৫, 
ওহাদীসং ৬৯ 
মুসলিম, গাঁঙজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ১২৮৪, 
হাদীস: ৪২ (১৬৬৩) 
২ মুসলিম, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ১২৮২, 
হাদীস: ৩৮ (১৬৬১) 
কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:২৭ 

২. আল-কুরআন, সরা আল-িলযাল, 
৯৯:৭-৮ 
২৮ আল-বুখারী, প্রা, খ. ৩, পৃ. ৮২, 
হাদীস: ২২২৭ 
২৯ ইবনে মাজাহ, আস-সলান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮১৭, হাদীস: 
২৪৪৩ 
১০ আল-বুখারী, প্রাক, খ. ৩, পৃ. ১১৮, 
৫ ২৪০০ 

বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. - ১৯৮২ খরি.), খ. ৮, পৃ. ২৩৫, 
হাদীস: ১৫০২৩ 
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(পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
আলেমদের দেশপ্রেম নেই 


নির্দেশ করেছেন । তারা প্রথমে দ্বীনের 


গভীর জ্ঞান হাসিল করবেন এরপর 


চরিত্রহীন, বদমাশ ও লম্পটেরা নারাজ 


অনেক বন্ধু আলেমদের দেশপ্রেম নিয়ে 
প্রশ্ন তুলেন। অথচ বাংলাদেশের স্বার্থ 
রক্ষা, এই দেশের স্বাধীনতা ও এঁক্য 
রক্ষায় এবং দেশ ও দেশের মানুষের 


তাদের স্বজাতির কাছে ফিরে যাবেন 
এবং তাদেরকে সতর্ক করবেন, এটা 
হচ্ছে আলেমদের কাজ । 
আলেমগণ এ মহান ত্ব আঞ্জাম 


কল্যাণ কামনায় আলেমরা শেষ রাতে উঠে 
মালিকের দরবারে হাজিরা দেন । তারা 
কথায় কথায় তাদের দেশপ্রেমের যিকির 


দির রাজনকে নিরবোজারো 
কৌশলী ও দক্ষতার পরিচয় দিতে 
হবে। 


হয়তো তুলেন না কিন্তু আলেমদের 
দেশপ্রেম নিখাদ | দেশের মাটি ও মানুষের 


আলেমরা অশ্ীলতার বিরুদ্ধে কথা 
বললেও অনেকের কাছে এটা মৌলবাদ 


কল্যাণে তারা নিবেদিতপ্রাণ । তারা 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কাজ 
করছেন । কারণ প্রকৃত কোন ধার্মিক 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে পারে না। 
সুতরাং এদেশের আলেমগণ দেশ ও 
দেশের জনগণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু । 
তাই অপপ্রচার নয় আসুন! জাতিকে 
এঁক্যবদ্ধ করে সকলে মিলে মিশে সমৃদ্ধির 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাই । নায়বে নবী 
আলেমদের সাথে থাকি, তাঁদের পাশে 
দাড়া; তাদের কথা মানি এবং 
সহযোগিতা করি । 


আদর্শ সমাজ গঠনে 

ওলামায়ে কেরাম 

১. জাতিকে সতর্ক করা: মহান আল্লাহ 
কুরআন মজীদে আলেমদের দায়িত্ব 


মে'১৬ 


আর জঙ্গীবাদ হয়ে যায়; কিন্তু বন্ধুরা 
চিন্তা করেন না যে, আলেমদের এই 
বাধা নিষেধ না থাকলে মানব জন্মের 
পবিত্রতা থাকবে না, সকলে লালসার 
গোলাম হয়ে গেলে জারজ সন্তানে ভরে 
যাবে দেশ, সামাজিক শৃঙ্খলা বালির 
বাধের মতো ভেসে যাবে । কুরআন 
হাদীসের কথা বলে জাতিকে সতর্ক 
করা আলেমদের ফরয দায়িত্ । এতে 
যারা নাখোশ হন তারা প্রকৃত অর্থেই 
অপরাধী । কারণ আলেমরা আজীবন 
মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছেন, 
এতে মাদক ব্যবসায়ী, মাদকাসক্ত ও 
মাতাল এবং র বেজার 
হতেই পারে । আলেমরা বেহায়াপনা, 
উলঙ্গপনা, অবাধ যৌনাচারের বিরুদ্ধে 
হরহামেশা কথা বলেন, এতে 


বিরুদ্ধে কথা বলেন, এতে জালিমরা 
অসন্তুষ্ট হবে এটা স্বাভাবিক । এরপরও 
আলেমদের জাতিকে সতর্ক করার কাজ 
করে যেতে হবে । 


-সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের 


নিষেধ: সৎকাজের আদেশ অসৎ 
কাজের নিষেধ নবী-রাসুলদের কাজ 
ছিল, উত্তরাধীকার সুত্রে একাজের 
প্রধান দায়িত্ব আলেমদের ওপর 
বর্তায় । স্রষ্টা ও সৃষ্টির হক আদায়ে 
তারাই আমাদের উদ্দ্ধ করেন। 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এঁক্যবদ্ধভাবে 
পরিকল্পিত উপায়ে এ কাজ আমাদের 
করতে হবে । সমাজকে নিরাময় রাখতে 
হলে এর কোন বিকল্প নেই । এ মহান 
সেবা বিনামূল্যে পেয়ে যাওয়ায় আমরা 
এর মূল্য বুঝি না। বাতাস বিনা মূল্যে 
পাই এ জন্য বাতাসের মুল্য আমাদের 
কাছে নেই। কিন্তু বাতাস ছাড়া যে 
আমরা সামান্য সময়ও বাচতে পারি না 
এ উপলব্ধি থাকা দরকার | 


.দাওয়াত ইলান্াহ: প্রত্যেক আলেমের 


দাঈ হওয়া ও দাঈর গুণ অর্জন করা 
প্রয়োজন । সকল নবী-রাসূল দাঈ 
ছিলেন । অমুসলিমদের ঈমানের 
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দাওয়াত দিতে হবে, আর 
মুসলমানদের ঈমানের দাবি পুরণ ও 
আমলের দাওয়াত দিতে হবে। 
দাওয়াত পৌছানোর সকল পন্থাই 
আমাদের রণ করা প্রয়োজন । নারী 


মাধ্যমে বড় জিহাদ করার আদেশ 
দিয়েছেন । মুফাসসিরগণ একে জিহাদ 
বিল কুরআন ও জিহাদ বিল ইলম 
বলেছেন । ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী 
(রহ.) বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে সকল 


পুরুষ সকলের কাছে দীনের দাওয়াত 


জেহাদের প্রাণ ও মূল বলেছেন। 


পৌছানো আমাদের কর্তব্য । এজন্য 
সমকালীন উপায় উপকরণ ব্যবহার 
করা আবশ্যক । কার্যকর দাওয়াত 
দেওয়ার জন্য আমাদের সুন্নাহর পাবন্দ 
ও চৌকষ হতে হবে | অভিজ্ঞতা অর্জন 
ও দাওয়াতী কজে সমন্বয় সৃষ্টির জন্য 
বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে 
যারা জড়িত তদের সাথে পরিচয় ও 
যোগাযোগ গড়ে তুলা আবশ্যক । 
.তা'লীম তরবিয়ত: আমরা যে তালীম 
তারবিয়তের সাথে আছি এর উন্নয়নেও 
আমাদের বহু কাজ করার আছে। 
প্রথমে কিতাবী যোগ্যতা অর্জন 
অতঃপর ফনী মেহারত বা বিষয়ভিত্তিক 
দক্ষতা অর্জন এবং তাফান্কুহ ফিদ্দীন বা 
শরঈ বিষয়ে পাপ্তিত্য অর্জনে আমাদের 
আরো মনোযোগী হওয়া উচিত । 
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমকালীন উপকরণ 
ব্যবহার শিক্ষাকে ফলপ্রসূ 
আনন্দদায়ক করে । কম সময়ে বেশি 


সুতরাং এ লড়াইয়ে আমাদের পরঙ্গম 
হওয়া জরুরি । 
ক্ষ ব্যবস্থ কে রণ: 


দেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামী 


শিক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য সর্বস্তরের 
শিক্ষাকে ইসলামীকরণের আওয়াজ 
তোলা সময়ের দাবি । অন্য ধর্মের 
ছাত্ররা নিজ নিজ ধর্ম জানবে। 
মুসলমানরা ইসলাম শিখবে | শিক্ষার 
মূল লক্ষ্য আচরণের কাজিকত 
পরিবর্তন প্রচলিত শিক্ষায় তা হচ্ছে 


পরিবর্তন সাধনে সক্ষম ইসলামী 
শিক্ষা । এ জন্য শিক্ষার সর্বস্থরে ৩০০ 
মার্কের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা 
প্রয়োজন । কারণ মহানবী (সা.) 
বলেছেন, “আবশ্যিক জ্ঞান ৩ প্রকার | 
যথা- ১. কুরআনের বিধান সংবলিত 
আয়াতসমূহের জ্ঞান, ২. রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সুন্নাহ বা আদর্শ সংক্রান্ত 


শেখানো যায় । আর শিক্ষকদের জন্য 
পাঠদান পদ্ধতি, শিশু মনোবিজ্ঞান ও 


জ্ঞান ও ৩. ফারায়িয বা মানবাধিকার 
ংক্রান্ত জ্ঞান; এছাড়া অন্যান্য জ্ঞান 


শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণালাভ 
করা প্রয়োজন । এজন্য শিক্ষক 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক | 
কারণ প্রশিক্ষণ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি 
করে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে 
কাজিকষিত পরিবততন আনে । 

| লড়াই: জ্ঞানের জগতে 
আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার লক্ষ্য 
নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । জ্ঞান 
বিজ্ঞানে মুসলমানরা আজ অনেক 
পেছনে পড়ে আছে । গবেষণা উদ্ভাবন 
আবিষ্কারে উল্লেখ করার মতো কিছুই 
নেই । অথচ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব ও 
শ্েষ্টত্ব অর্জন করতে হলে জ্ঞান 
বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা আবশ্যক । 
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইতে বিজয়ী হতে হবে [ 
প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে । 
ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি, প্রতিপক্ষের 


. খেদমতে খালক: 


অতিরিক্ত । এই তিন প্রকারের জ্ঞান 
একজন ছাত্র পেলে তার মধ্যে আল্লাহর 
হক ও বান্দার হক আদায়ের চেতনা 
জাগবে, তার মধ্যে সততা তাকওয়া ও 
মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য তৈরি হবে । 
আচরণের কাজ্ফিত ঠা হবে । 
সেবা মানুষকে 
উন্নত করে । নেতৃত্বের আসনে সমাসীন 
করে। ংলাদেশে সেবার নামে 
মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে বহু দিন 
থেকে । এ অবস্থায় মানব সেবার নানা 
আঙ্গিনায় আমাদের বিচরণ করা 
আবশ্যক । একই সাথে জীববৈচিত্র 
রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের 
অবদান রাখা_ উচিৎ । মহান আল্লাহ 
চাস ডি মি আল- 
খালকু ইয়া-লুল্লাহ পুরো আল্লাহর 
পরিবারভূক্ত । যে আল্লাহর সৃষ্টির 
কল্যাণকামী প্রিয় সে আল্লাহরও প্রিয় । 


এবং উম্মতের মধ্যে জোড়মিল তৈরি 
করা আলেমের কাজ । হাসান আল- 
বাসারী (রাষি.) আলেমের পরিচয় 
বলতে গিয়ে বলেছেন, আন্নাসেহ লি- 
জামাআতিহিম একজন আলেম পুরো 
উম্মতের  কল্যাণকামি। . আজ 
মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ নিজেদের 
দলাদলী-হানাহানির কারণে । 
বিশ্বকাফের শক্তি মুসলমানদের বিভক্ত 
করে তাদের এক দল দ্বারা আরেক 
দলকে নির্মূল করার যে ফাদ পেতেছে 
তা থেকে কোন দিন রেহাই মিলবে না 
না আমরা ইসলাম ও 
মুসলমানদের স্বার্থে এক্যবদ্ধ হই । এ 
জন্য বিদ্যমান নানা মতপার্থক্য থাকা 
সত্বেও ইত্তেফাক মাআল ইখতিলাফ' 
এ অবস্থানে; আসা প্রয়োজন যতদিন না 
ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আ.)- 
এর আগমণ হবে। তারা আসলে 
বিদ্যমান ফিরকা ও ফিতনা এবং সকল 
টি অবসান হবে ইনশাআল্লাহ । 
কওমী মাদারাসা 
সি সরকারি চাকরিতে যেতে না 
পারলেও দেশ ও জাতির নেতৃত্ব গ্রহণে 
কোন বাধা নেই । সুতরাং কিছুসংখ্যক 
আলেমকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নেতৃত্ব 
দানের যোগ্য করে তৈরি করা 
প্রয়োজন | যাতে তারা স্থানীয় সরকার 
ও জাতীয় সরকারে সততা ও দক্ষতার 
সাথে নেতৃত্ব দিতে পারেন । স্থানীয় 
সরকারে অ ধশিদারিত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
জাতীয় সরকারে যাওয়ার রাস্তা তৈরি 
হবে। একই সাথে টেকসই নেতৃত্ব 
গড়ে উঠবে । নেতৃত্ব তৈরির জন্য কিছ 
কোর্স কারিকুলাম ২ করা যেতে পারে । 
১০.কুরআনচর্চাকে_ ব্যাপক করা: 
কুরআন মজীদ মানবজাতির 
হেদায়েতের মুল উতস। সুতরাং 
কুরআনের তিলাওত ও কুরআনের সূর 
দিয়ে জাতিকে মুহিত করার কর্মসটা 
হাতে নেওয়া প্রয়োজন । প্রতিটি জেলা 
উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে 
কেরাত সম্মেলন করা যেতে পারে। 
কুরআনের তিলাওত মানুষের 
ঈমানকে চাঙ্গা করবে । সেই সাথে 
কুরআনের তাফসীর, কুরআন বুঝে 
পড়ার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা 


অভিযোগ আপত্তি ও মিথ্যাচারের 
পরিশীলিত উপযুক্ত জবাব দিতে হবে | 


সুতরাং তরুণ আলেমদের খেদমতে 
খালকের কাজে সমন্বিতভাবে 


এজন্য ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরি করা 
প্রয়োজন । মহান আল্লাহ কুরআনের 


৮. উম্মাহর এক্য 


আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন । 
প্রচেষ্টা: উম্মাহর মধ্যে 
বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা শয়তানের কাজ 


কুরআনের আলোয় মানুষের ব্যক্তি 
জীবন পরিবার সমাজ ও দেশকে 
আলোকিত করার ব্যাপকভিত্তিক 
কর্মসূচি হাতে নেওয়া প্রয়োজন । 
মুসলমানের সন্তানদের জন্য মক্তবের 
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১২.উচ্চতর গবেষণা: 


বুনিয়দি শিক্ষা বর্তমানে চ্যালেঞ্জের 


মহান আল্লাহ মনকে সংকীর্ণ না 


মুখে পড়েছে । কিন্ডার গার্টেন ও স্কুল 
শিক্ষা সকালে হওয়ায় সবাহী মক্তব 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় 


করতে আদেশ দিয়েছেন। আজ 
পরিবেশগতভাবে আমরা বড়ই 
₹কীর্ণ। এতটা সংকীর্ণতা যে 


আমাদের মাসাহী মক্তব এবং হলিডে 
মক্তব শহরাঞ্চলে চালু করা প্রয়োজন । 
গণমাধ্যম ব্যবহার: গণমাধ্যম 
বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মাধ্যম | মুহূর্তের 
মধ্যে পৃথিবীর এ প্রান্তের খবর অপর 
প্রান্তে পৌছে যাচ্ছে গণমাধ্যম এর 
সুবাদে । বিশ্ব মানসকে ব্যাপকভাবে 
আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে 
গণমাধ্যম । এতে আমাদের দক্ষ 


১৪ 


সাংস্কৃতি 


বলতেও লজ্জা হচ্ছে । মনটাকে বড় 
করা প্রয়োজন, মনের মাঝে সকল 
মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা 
উচিৎ । হিংসা বিদ্বে-ফিতনা ও 
উম্মতে মুসলিমার স্বার্থকে প্রধান্য 
দেওয়া উচিত । 

উজ্জীবন: 


লিত পরিশুদ্ধ জীবনের বাহ্যিক 


যোগ্যতর উপস্থিতি নিশ্চিত করা 
প্রয়োজন। সাহিত্যের ডালপালায় 
বিচরণ, শৈল্পিক, নান্দনিক ও সাবলীল 
উপস্থাপন, বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন, 
তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর দান, ভাষা ও 
বিষয়গত দক্ষতা অর্জন, শাণিত যুক্তি- 


আচার আচরণ ও রীতি নীতিই হচ্ছে 


১৬. 


আলেমদরই পদক্ষেপ নিতে হবে। 
ওয়ায-নসীহতকে মানুষের হেদায়েত 
প্রাপ্তির বাহন হিসেবে উপস্থাপন 
জরুরি । সুরেলা বে-আমল পেশাদার 
ওয়ায়েষদের ওয়ায দ্বারা মানুষের 
হিদায়েত ও দীনের উজ্জীবন সম্ভব 
নয়।  আমলদার বা-নিসবত 
আলেমদের দিয়ে সমাজের সমস্যা 
চিহ্িত করে বিষয় ভিত্তিক স্বল্নকালীণ 
ওয়া-নসীতের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন । মানুষের মাঝে বিরক্তি 
উদ্রেককারী সারা রাতব্যাপী ওয়ায- 
নসীহত পরিহার করা প্রয়োজন । 

তাযকিয়া ও ইহসান: একজন 


সংস্কৃতি। কিছু মানুষ অপসংস্কৃতিকে 
ও বলে চালিয়ে দি 
ংলাদেশে অপসংস্কৃতি, বিজাতীয় 

সংস্কৃতি-অশ্লীলতা-উলঙ্গপনা 

বেহায়াপনার যে জয়জয়কার চলছে এ 


ডাক্তার এমবিবিএস ফাইন্যাল পরীক্ষা 
দেওয়ার পরও তাকে দু'বছর 
ইন্টার্নশিপ করতে হয়, সনদ লাভের 
পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রফেসরদের 
অধীনে থেকে চিকিৎসায় হাতে কলমে 


তর্ক উপস্থাপন ও প্রতিপক্ষের যুক্তি 


অবস্থায় ইসলামের নিজস্ব সংস্কৃতি 


খপ্তনের দক্ষতা অর্জনে তরুণ 


তাহযীৰ তামাদ্দুনের উজ্জীবন 


তালীম নিতে হয় । লন্ডন থেকে বার 
এট ল পাশ করে এসেই কেউ কোর্টে 


আলেমদের প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরি । 
এ বিষয়েও আলাদা কোর্স কারিকুলাম 


হতে পারে । উলুমে 
শরঈয়া 
তথা ইলমে তাফসীর, হাদীস ও 


আবশ্যক । আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে আদর্শিক বিজয়ের জন্য 


প্র্যকটিস শুরু করতে পারে না । তাকে 
একজন সিনিয়রে অধীনে অনেক দিন 


সংস্কৃতিক উজ্জীবন জরুরি ৷ এজন্য 


কজ করতে হয় । ইসলামী শিক্ষায়ও 


সুন্নাহর ব্যাপক প্রচলন করা, নারী 
পুরুষকে নবীজির নুরানী আদর্শের 


ফিকহের উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান 


আগে এধারা চালু ছিল। উচ্চতর 
শিক্ষা সমাপনীর পর পরই কোন না 
কোন বুযুর্ণের সুহবতে থেকে অর্জিত 


গড়ে তুলার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত 


অনুসারী করা, অব্যাহত টা 
অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মানুষকে নির্মল 


হচ্ছে। যুগ চাহিদা পূরণে এসব 
প্রতিষ্ঠান যোগ্যতর দক্ষ মুফাসসির 


আনন্দদানের ব্যবস্থা করা সময়ের 
দাবি। এ দাবি পূরণে তরুণ 


মুহাদ্দিস ও মুফতী তৈরি করবে । যারা 


আলেমরা উদ্যোগী হবেন এ প্রত্যাশা 


কালের সৃষ্ট সমস্যাদির শরঈ সমাধান 
দেবেন এবং একই সাথে ইসলাম ও 
মুসলিমের ওপর আরোপিত অভিযোগ 
ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন 
করে বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেবেন | এ 
জন্য প্রতিষ্ঠিত বড় বড় 


করছি। তাছাড়া আলেমদের ভালো 
কাজের জন্য পুরস্কৃত করা মাদরাসা 


ইলমের সাথে আমলের সমন্বয় সাধন, 
আমল ও আখলাক গঠন, মন্দ আচরণ 
ও স্বভাব চরিত্রের সংশোধন, মহান 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর 
অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকৃত 


ছাত্রদের জন্য মেধাবৃত্তি চালু করা 


অর্থে নায়েবে নবী হিসেবে গড়ে 


যেতে পারে । রাহামা ফাউন্ডেশন 


তুলার প্রক্রিয়া এখন প্রায় রুদ্ধ হতে 


মৌলভীবাজার তাদের কর্মসূচীতে 


চলেছে। ধরে ধরে, খোজে খোজে 


এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন শুনে 


মাদরাসাগুলোতে গবেষণা সেল করা 


যেতে পারে । সেখানে বিভিন্ন কোর্স 


চালু হতে পারে এবং যোগ্য 
আলেমদের গবেষণার জন্য ডিগ্রি 
প্রদান করা যেতে পারে । আল- 
টা ঢাকায় মুফতী আব্দুল 


১৫ 


আনন্দিত হয়েছি । 


.ওয়ায-নসীহতে সংস্কার সাধন: 


ওয়ায-নসীহত মানুষ ও সমাজের 
প্রাচীনতম শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া । এ 
প্রক্রিয়ায় নবী-রাসূলগণ কাজ করে 
গেছেন। বর্তমানে যে ওয়ায- 


নসীহতের ধারা প্রচলিত তাতে কিছুটা 


বিকৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে । এজন্য 


সাহেব ও সহযোগীর 
৪ দাওয়ার মাধ্যমে আমাদের 
সামনে একটি উদাহরণ তৈরি হা 


করেছেন । মহান আল্লাহ তার হায়াতে 
বরকত দান করুন । 


ল উম্মত থানভী (রহ.)-এর যে 


১৭. 


আলেমদের সংশোধন করার মানুষ 
বিরল হতে চলেছেন অথচ আপনার 
আমার সকলের জন্য এটি বড় 
প্রয়োজন । নাই-নাইয়ের মাঝেও যারা 
আছেন তাদের সাথে নিসবত কায়েম 
করে তরুণ আলেমদের 
আত্মসংশোধনে ব্রতী হওয়া উচিৎ 
বলে মনে করি। 
সু উৎপাদনে অংশিদারিত্ 
প্রতিষ্ঠা করা: অন্যান্য শ্রেণী পেশার 


ংস্কার প্রস্তাব করে গেছেন তা 
বাস্তবায়ন প্রয়োজন । ওয়ায- 


১৩.উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ: রাসূলুল্লাহ 


মে'১৬ 


(সা.), ইরশাদ করেছেন, মনের 
উঁদার্ই প্রকৃত ওঁদার্য কুরআন মজীদে 


নসীহতকে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে 
কেরামের আদর্শের আলোকে ঢেলে 
সাজানোর সময় এসেছে । এ বিষয়ে 


মানুষের মত আলেমদের উন্নয়ন 
উৎপাদনে লেগে যাওয়ার কথা বলছি 
না। সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্ব এখনো 
পর্যন্ত তাদের হাতে থাকার কারণে 
কিছুকিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা সরবরাহ 
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করে তারা বাংলাদেশের চলমান 
উন্নয়ন উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে 
পারেন । যেমন- বেকারত্ব অবসানে 
যুবকদের ট্রেড ট্রেনিং ও ভাষা শিক্ষায় 
উদ্ব্ধকরণের মাধ্যমে দক্ষ মানব 
সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখা যায় 
এবং কর্মসংস্থান করে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখা 
যায় । আমাদের পাশের দেশ ভারতে 
আলেমরা তা করে যাচ্ছেন। এক 
জরিপে জানা গেছে সিলেট বিভাগে 
অনাবাদী জমির পরিমাণ ৭৪ লক্ষ 
হেক্টর । এ জমি আবাদ করা, এক 
ফসলা জমিকে দু'ফসলা করা, 
বৃক্ষরোপণ, বনায়ন সম্বিত খামার, 
দুগ্ধ খামার ইত্যাদি উন্নয়ন ও 
উৎপাদনমূলক কাজে যুবকদের ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দদ্ধ করে আমরা 
দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে 
র। 
দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা সরবরাহের কথা 
বলছিলাম, দেখুন এটা জৈষ্ঠ মাস। 
প্রতিটি মাছের পেটে ডিম । বৈশাখ 
জৈষ্ঠ দু'মাস মাছ শিকার নিষিদ্ধ করে 
আইন আছে । এই দু'মাস দেশীয় 
মাছের প্রজনন কাল । দু'মাস মাছ না 
মারলে বাকী ১০ মাস দেশের মানুষ 
পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ খেতে পারবে । এ 
আইন একান্তই দেশের মানুষের স্বার্থে 
করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ সমানে মাছ 
মারছে । মা মাছ, ডিমঅলা মাছ, 
পোনা মাছ সব মারছে । কারেন্ট জাল 
ব্যবহার করে দেশীয় প্রজাতির মাছ 
নির্মল করা হচ্ছে। এ যেন মৎস্য 
নির্মূল অভিযান চলছে দেশে । গ্রামের 
মানুষ আইন মানছে না। আমাদের 
এই গরীব দেশের ১৬ কোটি মানুষের 
পুষ্টি বিধানে মাছ একটি বড় ভূমিকা 
রাখে । মাছের চাহিদা পরনে বার্মা 
থেকে সন্দেহযুক্ত মাছ এনে আমাদের 
খেতে হয়। এ অবস্থার উন্নয়নে 
আলেম ও ইমামগণ কার্যকর অবদান 
রাখতে পারেন । দেশের অবস্থার 
প্রেক্ষাপটে _ ইসলামের দৃষ্টিকোণ 
থেকেও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা এবং 
মানুষের রিযিক রক্ষায় মা মাছ, 
ডিমঅলা মাছ ও পোনা মাছ মারা 
নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে কিনা তা 
ভেবে দেখা দরকার | কমপক্ষে গ্রামে 
গ্রামে মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন 
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করার কাজটি আমরা করতে পারি 


জাতীয় সমস্যা রয়েছে । যেমন-_ 


এবং জুমআর খুতবায় আলোচনা 
করতে পারি । 

১৮.মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ও 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান 


নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, 
অদক্ষতা, পানি-মাটি-বায়ু ও শব্দ 
দূষণ, সীমান্ত হত্যা, খুন, গুম, 
মাদকাসক্তি, মানবপাচার, যৌতুক, 


রাখা: মানবিক হওয়া একজন 
মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মানবিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে অনেক অকল্যাণ 
থেকে বাচা যায় এবং কল্যাণের পথে 
হাটা যায় । আমরা ফিকহের অনেক 
মাসআলা পড়ি ও পড়াই | যেগ্ডলোর 


নদী ভাজন, ভাসমান ও ছিন্নমূল 
মানুষ, দিনে দিনে কৃষিজমি কমে 
যাওয়া, জীব-বৈচিত্র্য ধবংস হওয়া, 
পাহাড় বন-বনানী ও বৃক্ষনিধন, খাদ্যে 
ভেজাল ইত্যাদি। এসব সমস্যা 
সমাধানে এবং পরিস্থিতির উন্নয়নে 


সাথে মানবিক দৃষ্টিকোণ যুক্ত হলে 


কুরআন-সুনাহর আলোকে বক্তব্য 


সোনায় সোহাগা হত। যেমন- 


উপস্থান করে আমরা ইতিবাচক 


নিফাসের মাসআলাই ধরুন, একজন 


অবদান রাখতে পারি । 


নারীর ৪০ দিন পর্যন্ত প্রসব পরবর্তী 
রক্তপাত হতে পারে, এ সময়ে নামায 


তেমনিভাবে আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে 
সচেতন থাকা, সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা 


রোযা কুরআন তিলাওত নেই। 
মাসআলা এখানে শেষ । কিন্তু 
একাধারে ৪০ দিন বা অধিক পরিমাণ 


রাখা প্রয়োজন । যেমন-_ শিক্ষা 
রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পরিবেশ পরিস্থিতির 


রক্তপাত হলে একজন সদ্য সন্তান 


উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা, 


প্রসবিনী মা রক্তশুন্য হয়ে মারা যেতে 
পারে, তাকে বাচানোর ব্যবস্থা করা 
দরকার (যার সহজ ও উপযুক্ত 
চিকিৎসা আছে) এ বিষয়টি যুক্ত 
থাকলে শিক্ষার্থীদের মনে মানবিক 
বিকাশ ঘটবে । মানবাধিকার বিষয়ে 
ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে । 
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ধর্মতত্ত 
বিভগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ 
উসাইমিন হান্ধুল ইবাদকে ৯ ভাগে 
ভাগ করেছেন । যথা- ১. রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এর হক ১. পিতা-মাতার হক 
৩. সন্তানের হক ৪. স্বামী-স্ত্রীর হক, 


হক, ৮. সাধারণ মুসলমানের হক ও 
৯. অমুসলিমের হক | এ বিষয়গুলো 
বিশ্রেষণী ভাষায় জন-মানুষের সামনে 
উপস্থাপন ও এসব অধিকার আদায়ে 
মানুষকে দায়িত্বশীল করা আমাদের 
কর্তব্য | বর্তমানে মানুষকে নিজ নিজ 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে 
কিন্তু দায়িত্ব পালনে মানুষ গাফিল ও 
উদাসীন । এ অবস্থার পরিবর্তন 


মানবাধিকার লঙ্ঘনরোধ করা, গ্যাস বিদুৎ 
প্রাপ্তি, সম্প্রীতি ও রক্ষায় 

ংশিদারিতব প্রতিষ্ঠা করা এবং এসব 
ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখা । এসব 
কাজের জন্য বহু সংস্থা প্রতিষ্ঠান ও 
এজেন্সি আছে । অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে 
আমরা সমাজের গেইট কিপার হিসেবে 
আমাদের সাধ্য সক্ষমতা ও সঙ্গতি 
অনুযায়ী তাদের সাথে সহযোগিতা করে 


যেতে পারি । 


উপসংহার: একটি ঘটিতে যেমন এক 
পুকুর পনি ভরা যায় না তেমনি একটি 
প্রবন্ধে একটি গ্রন্থের বিষয় সামাল দেয়া 
যায় না । আলোচ্য বিষয়কে উপজীব্য করে 
পয়েন্ট আকারে সংক্ষিপ্তভাবে আদর্শ 
সমাজের উপাদান, সমাজ গঠনে কওমী 
মাদরাসার ভূমিকা, কওমী মাদরাসা 
সম্পর্কে কিছু অভিযোগের কিথিরৎ জবাব 
বর্তমানে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে 
ওলামায়ে কেরামের দায়িতৃ কর্তব্য বিষয়ে 
কিছু. আলোচনা করা হলো। 
দায়িতবশীলতার সাথে পরিকল্পিত ও 
সমন্বিতভাবে এ কাজগুলো অব্যাহত 
রাখতে পারলে সমাজের অবক্ষয় রোধ 
করে একটি আদর্শ নিরাময় সমাজ 
বিনির্মাণের পথে আমরা অগ্রসর হতে 
পারবো । সমাজ পরিচালনায় কর্তৃত্ব ও 
নেতৃত্ব দিতে পারবো । মহান আল্লাহ 
আমাদের তাওফীক দিন | আমীন । 
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আবদুস শহীদ নাসিম 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
১৩. অর্থ উপার্জনের হারাম 
ও নিষিদ্ধ উপায়সমূহ 
ব্যক্তি ও সমাজ তথা মানুষের জন্যে যা 
কিছু ক্ষতিকর, অকল্যাণকর, তা সবই 


ইসলামের অর্থনীতি সমন্বিতভাবে 
ইতিবাচক ও নীতিবাচক | ইসলামের এই 
নীতিবাদিতা শরীয়ার বিধান এবং শাশ্বত 
আদর্শিক নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । সে 
ইসেবে ইসলামে নিম্নোক্ত উপায় ও পন্থা 
প্রক্রিয়ায় আয় উপার্জন হারাম, নিষিদ্ধ ও 
অবৈধ: 

১.রিবা সুদ) এ সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৯2285 রা 2৫ 

'আল্লাহ হালাল করেছেন ব্যবসা 


(সুদ)। 

২. রিশওয়াত: অর্থাৎ ঘুষ ও উৎকোচের 
মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ | 

৩. গরর: অর্থাৎ প্রতারণার মাধ্যমে 
উপার্জন নিষিদ্ধ, তা যে প্রকারেরই 
হোক । 

৪. ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই ও অপহরণের 
মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ । 

৫. দখল, জবর দখলের উপার্জন নিষিদ্ধ । 

৬. নিজের খুশিমতো দাম বা বিনিময় দিয়ে 
স্বত্তাধিকারীর অনিচ্ছা সত্তেও নিয়ে 


নেওয়া নিষিদ্ধ । এই কয়টি বিষয় 
৫ু ৮5 350526৫ পচন সত 


চরিত চি ০৩৮৩১ ৪ ৮84 ৫০ 


৮ 


১৫ 
“তোমরা নিজেদের মধ্যে অবৈধ গন্থায় 
একে অপরের অর্থ-সম্পদ খেয়ো না 
এবং সেগ্তলো শাসকদের সামনেও 
এমন কোনো উদ্দেশ্যে উত্থাপন করো 
না, যাতে করে তোমরা জেনে বুঝে 
পরের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার 
সুযোগ পাও ।”২ 
ছাফা 
৪৩৮৯০৫১৩৫১৫: 
“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা 
নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ- 
সম্পদ বাতিল অন্যায় অবৈধ উপায়ে 
খেয়ো না । তবে পারস্পারিক ইচ্ছা ও 
সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা করলে ভিন্ন 


অর্থ-সম্পদ আরেকজনের কাছে চলে 

যায়। এগুলো হারজিতের ধ্বংসকর 

খেলা । এতে এক পক্ষ কোনো প্রকার 
বিনিময় ছাড়াই আরেক পক্ষকে 

ক্ষতিগ্রস্ত করে তার অর্থ লুটে নেয় | এ 

প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য সুরা আল-মায়িদা: 

৫:৯০ । 

৯. হারাম বস্তর উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন 
নিষিদ্ধ | যেমন_ 

ক. মদ ও মাদকদ্রব্য, 

খ. মৃত প্রাণী, 

গ. শুয়োর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির 
ব্যবসা !সূরা আল-মায়িদা, ৫৩ ও ৯০ 
এবং হাদীস দ্রষ্টব্য] | 

১০.লটারি, ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষ 
ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ [সূরা 

আল-মায়িদা, ৫:৯০ দ্রষ্টব্য) | 

১১. অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি প্রচার ও 
প্রসারকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে 
উপার্জন !সূরা আন-নূর, ২৪:১৯ দ্রব্য] | 

১২. ইহতিকার:  ইহতিকারের মাধ্যমে 


কথা ।”* !এ প্রসঙ্গে আরও দ্রব্য সূরা আল- 
মায়িদা: ৫:৩৩] 


. আমানতের খেয়ানত ও আত্মসাতের 


মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ /আল-কুরআন, 
২২৮৩ ও ৩:১৬ দ্রব্য] | 


৮. জুয়া, বাজি এবং এমন সব উপায় 


প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উপার্জন করা, 
যার মাধ্যমে ঘটনাচক্রে একজনের 


উপার্জন নিষিদ্ধ । ইহি'কার হলো দাম 
বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য মওজুদ করে রাখা । বাজারে এর 
বিভিন্ন ধরণের নাম রয়েছে৷ রসূল 
(সা.) এ ধরণের কারবার নিষিদ্ধ 
করেছেন । তাছাড়া এটা সুরা আন- 
নিসার ২৯ আয়াতে বর্ণিত বাতিল 
পন্থায় উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত । 
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১৩.র্ট্র ও ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে 
অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ [সূরা আল-বাকারা, 
২:১৮৮ দ্রষ্টব্য] | 

১৪.চুরির মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ (সূরা 
আল-মায়িদা, ৫:৩৮] । 

১৫.দেহ ব্যবসা ও বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে 
উপার্জন নিষিদ্ধ [সূরা আন-নূর, ২৪:২ ও 


৩৩] । 


সম্পদের সাথে অভাবীদের যাকাত বা 


৩০.সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্রাস ও 


অর্থ-সম্পদ একাকার করে ভোগ 
করে । আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা 
অনুযায়ী এ সম্পদ দ্বারা তার জন্যে 


আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং দাপট দেখিয়ে 
অর্থ আদায় করা নিষিদ্ধ । যেমন: 
চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুটপাট 


আগুনের বেড়ি তৈরি হচ্ছে ।সূরা আলে 
ইমরান, ৩:১৮০ দ্রষ্টব্য) | 

২৬.দোকানি বা কারো নিকট থেকে কিছু 
ক্রয় করে দাম না দেয়া । ফলে ক্রয় 


১৬.মাপে ও ওজনে কমবেশি করার 
মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ | অর্থাৎ মেপে 
বা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি 
নেয়া এবং দেয়ার সময় কম দেয়া । 


করা বস্তু তার অবৈধ উপার্জন- যা 
তার জন্যে সম্পূর্ণ হারাম । এটা 
যুলুমের উপার্জন । অপরের অধিকার 
হরণ !সূরা আন-নিসা, ৪:২৯ দ্রষ্টব্য] । 


কুরআন মাজিদে এ ধরনের লোকদের 

জন্যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে 

[সূরা আল-মুতাফিফফীন: ৮৩:১-১০ দ্রষ্টব্য] | 
১৭.চোরাই মাল ক্রয়-বিক্রয় এবং 
। 


১৮.অর্থ-সম্পদ ও জমি জমা 
অনুৎপাদনশীল ফেলে রাখা নিষিদ্ধ । 

১৯.আসলের সাথে নকল ও ভেজাল 
মিশিয়ে বিক্রয় নিষিদ্ধ | 

২০.আসলের স্যাম্পল দেখিয়ে নকল 
সরবরাহ করা নিষিদ্ধ । 

২১.আসলের মোড়কে ভেজাল ও নকল 
মাল বিক্রি করা নিষিদ্ধ । 

২২.ফটকাবাজারি ও মুনাফাখোরী নিষিদ্ধ । 
হাদীস থেকে এগুলোর নিষেধাত্ঞা 


জানা যায় । 
২৩.এতিমের অর্থ-সম্পদ ও সহায়- 
সম্পত্তি ভোগ দখল করা নিষিদ্ধ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
9৮60৬ ৫৫ একা এরা ০৮৪৫964 
910৯০4০5885 
“যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের অর্থ- 
সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি ভোগদখল 
করে, তারা মূলত আগুন দিয়ে 
নিজেদের উদর ভর্তি করে । অচিরেই 
তাদের পোড়ানো হবে জ্বলন্ত 
আগুনে 1 


২৪.বোনদের বা অন্য কারো উত্তরাধিকার 
বন্টন করে না দিয়ে নিজের সম্পদের 
সাথে একাকার করে রেখে ভোগ 
করা | যারা উওরাধিকার বন্টন করেন 
না, সুরা আন-নিসার ১৪ আয়াতে 
তাদের অপমানজনক অনন্ত আযাবের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

২৫.ধনীদের যাকাত খাওয়া নিষিদ্ধ । 
ধনীদের যাকাত প্রদান করা ফরয । 
যাকাত পাওয়া অভাবীদের অধিকার । 
যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে যাকাত 
বের করে দেয় না, সে নিজ অর্থ- 


মে*১৬ 


২৭.অন্যায্য বন্টন | উত্তরাধিকার বন্টন 
হোক, যৌথ কারবারের লাভালাভ 
বন্টন হোক, যৌথ ক্রয়ের মাল-সম্পদ 
বন্টন হোক, অথবা অন্য যে কোনো 
ধরণের বন্টনের ক্ষেত্রে নিজের ভাগে 


মাধ্যমে উপার্জন । এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
/সূরা আন-নিসা, ৪:১০ ও ৩০ দ্রষ্টব্য] | 
২৮.ধার, করয, খণ বা লোন নিয়ে 
পরিশোধ না করা । মানুষ সাধারণত 
(ক) উন্নয়ন কাজের জন্যে, (খ) 
ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্যে, কিং 


ইত্যাদি । কুরআন এবং হাদীসে এ 
ধরণের কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
!সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৮ ও সুরা আন- 
নিসা, ৪:২৯ দ্রষ্টব্য] | 

৩১.যাদুমন্ত্র বা যাদু টোনার মাধ্যমে 
উপার্জন নিষিদ্ধ । এটা মানুষের জন্যে 

ংসকর বিধায় কুরআন ও হাদীসে 

এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । 

৩২.মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাক্ষর্য নির্মাণ, 
উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোর বিরুদ্ধে 
কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন । 

৩৩.এ ছাড়াও ব্যক্তি, মানবতা ও ঈমান 
আকিদার জন্যে ক্ষতিকর সবই 
নিষিদ্ধ । 


১৪. অর্থ-সম্পদ ব্যয় ও 

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যা যা নিষিদ্ধ 
মানুষ যেসব অর্থ অর্জন এবং উপার্জন 
করে, তা সাধারণত নিম্নরূপ খাতসমূহে 
ব্যয়-ব্যবহার করে থাকে: 


(গ) অভাবের তাড়নায় মৌলিক 
প্রয়োজন পূরণের জন্যে খণ করে 
থাকে । 
খণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে সাধারণত 
সরকারি তহবিল, সরকারি ব্যাংক, 
প্রাইভেট ব্যাংক, সং এবং 
সামর্থবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে । 
কোনো চরম অভাবী বা দেউলিয়াকে 
ব্যক্তি তার খণ মাফ করে দিতে 
পারে । কিন্তু যারা খণ গ্রহণ করে 
চরম অভাবী বা দেওলিয়া না হয়েও 
খণ পরিশোধ করে না, কিং 
সময়মতো করে না, ইসলামের দৃষ্টিতে 
তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে । কারণ 
তারা অন্যায়ভাবে অন্যদের অর্থসম্পদ 
গ্রাস করেছে। 

২৯.হারানো বা পড়ে থাকা অর্থ-সামঘ্রী 
নিয়ে নেওয়া; এ ধরণের কিছু পাওয়া 
গেলে তা সামাজিক বা রা্ত্রীয় 
কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। 


কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ-সামগ্রীর 
স্বত্বাধিকারীকে খুঁজে বের করার জন্যে 


প্রচার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করবে । 
শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া না গেলে 
এই_ অর্থ-সামগ্রী জনকল্যাণমূলক 
তহবিলে জমা হবে । 


১. নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্যে 
ব্যয় করে। 
২.উৎপাদন ও 
বিনিয়োগ করে । 

৩. যাকাত প্রদান করে । 
৪.ট্যাক্স, খাজনা ও বিভিন্ন প্রকার কর 
প্রদান করে । 


উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 


৫.বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব কর্তব্য 
(90115961009) ও অধিকার 
(7২15105) আদায়ে প্রদান করে । 

৬. দান করে । 


৭. সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূত করে । 

৮. অপচয় ও অপব্যয় (0৬০910159 & 
115059) করে । 

ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ ব্যয় একদিকে 

যেমন বিরাট নেকি ও পুণ্যের কাজ । 

অপরদিকে তা বিরাট পাপও অকল্যাণের 

হাতিয়ার । ইসলাম সব ধরণের কল্যাণের 

ব্যয়কে উৎসাহিত করে । কিন্তু সব ধরনের 

অকল্যাণকর কাজে ব্যয় করাকে নিষিদ্ধ ও 

অবৈধ ঘোষণা করে । ইসলামের দৃষ্টিতে 

নিমোক্ত খাত ও প্রক্রিয়ায় ব্যয় বিনিয়োগ 

করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ: 

১. সুদী কারবারে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ২: ২৭৫), 
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২. জুয়া খেলায় বিনিয়োগে নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ৫: ৯০), 

৩. ভাগ্য গণনায় ব্যয় নিষিদ্ধ । (আল- 
কুরআন ৫: ৯০), 

৪. ব্যভিচারের কাজে ব্যয় নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ২৪: ২,৩৩), 

৫. সর্বপ্রকার অশ্লীলতা প্রসারকারী কাজ 
কারবারে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ২৪: ১৯), 

৬. সর্বপ্রকার ধোকা প্রতারণার কাজে ব্যয় 
বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । (হাদীস: যে 
প্রতারণা করে, সে আমার লোক 


নয়)। 

৭. ঘুষ প্রদান নিষিদ্ধ । (আল-কুরআন 
২:১৮৮), 

৮. মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাঙ্কর্য তৈরি ও 
ক্রয়ে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । 

৯. সর্বপ্রকার হারাম জিনিস ক্রয়ে ব্যয় 
করা নিষিদ্ধ । বিনিয়োগও নিষিদ্ধ । 
১০.ক্ষতিকর জ্ঞানার্জনে ও প্রশিক্ষণে ব্যয় 

করা নিষিদ্ধ । 
১১. ভেজাল ও নকল ব্যবসায় বিনিয়োগ 
নিষিদ্ধ । 


খাতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত | সেগুলো 
হলো: 
১. বাধ্যতামূলক, 


বা বোনের কোনো অঙ্গের মতো 

বলে তুলনা করলে । সুরা 
র ২৪ আয়াতে এ 

সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে । 


২. স্বেচ্ছামূলক । 

ইসলামে নিম়নোক্ত খাতসমূহে ব্যয় করা 

বাধ্যতামূলক এবং আবশ্যক: 

১. হুকুক: অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কের কারণে 
যারা অধিকার লাভ করেছে তাদের 
জন্যে ব্যয় করা । যেমন- সন্তান, 
পিতা-মাতা | 

২.নাফকা: এর অর্থ বৈবাহিক সম্পর্কের 
কারণে যারা অধিকার লাভ করে 
তাদের জন্যে ব্যয় করা । যেমন- 
স্ত্রীদের জন্যে । এমনকি স্ত্রীকে তালাক 
দিলেও ইদ্দত পালনকালে, গর্ভে সন্তান 
থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত এবং 
সন্তানকে দুধ পান করালে দুধ পান 
শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে নাফকা দিতে 
হবে । এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে সুরা 
আন-নিসার ৩৪ এবং সূরা আত- 
তালাকের ৬-৭ আয়াতে নির্দেশনা 
দেয়া হয়েছে। 

৩.বিয়ের মোহর: বিয়ের সময় একজন 
পুরুষ তার স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করেন 


১২.অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়্যতে 
ধার-করজ-খণ প্রদান নিষিদ্ধ । 

১৩. খোটা দেয়ার উদ্দেশ্যে বা যশ, খ্যাতি 
ও সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে দান করা 
নিষিদ্ধ । 

১৪.প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বা দান না 
করে কৃপণতা করা নিষিদ্ধ । 

১৫.সর্বস্ব দান করে ফেলা বা ব্যয় করে 
ফেলা নিষিদ্ধ । 

১৬. অর্থ-সামগ্রী অপচয় (0৮০705০) করা 

[ 

১৭.অর্থ-সম্পদ অপব্যয় (৬115096) করা 
নিষিদ্ধ । অর্থাৎ নিম্প্রয়োজনীয় ও 
নিষিদ্ধ খাতে ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

১৮.কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় 
করা নিষিদ্ধ । 

১৯.ভালো কাজের বিরোধিতা বা বন্ধ 
করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

২০.ইসলামের বিরোধিতা করা এবং 
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কাজে 
ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

২১.যে কোনো ক্ষতিকর, অকল্যাণকর 
এবং সামাজিক ও সামষ্টিক অনিষ্টকর 
কাজে ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

২২. যেসব খাতে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক 
ইসলামের দৃষ্টিতে অর্জিত অর্থ-সম্পদ 
বিনিয়োগ ব্যতীত যাবতীয় ব্যয়ের 


মে*১৬ 


তার নাম মোহর | মোহর প্রদান করা 
বাধ্যতামূলক, এ প্রসঙ্গে সুরা আন- 
নিসার ৪ এবং ২০ আয়াতে নির্দেশনা 
দেওয়া হয়েছে । 

৪.যাকাত ও উশর: মূলত উশর 
যাকাতেরই একটি অঙ্গ । উশর হলো 
ফল ফসলের যাকাত । বছর শেষে 
হিসাব নিকাশ করে উদ্ধৃত্ত 03818170০) 
অর্থ-সম্পদ থেকে শরীয়া নির্ধারিত 
হারে এবং খাতে একটি অংশ পরিশোধ 
করাকে যাকাত বলা হয়। সালাত 
আদায় করার মতোই যাকাত আদায় 
করা ফরয । কুরআন মজীদে বলা 
হয়েছে, 


985910565-$)1৯255 
“তোমরা সালাত কায়েম করো এবং 
যাকাত পরিশোধ করো 1৫ 


৫. কাফফারা: কেউ কোনো পাপ বা 
অপরাধ করে ফেললে তা থেকে নিষ্কৃতি 
পওয়ার জন্যে যে নেক কাজ করতে 
হয়, তাকে কাফফারা বলা হয়। 
কুরআন মজীদে তিনটি পাপের ক্ষেত্রে 
কাফফারার মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভের 
বিধান দেয়া হয়েছে । সেগুলো হলো: 
১. ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের ফরয 

রোযা ভঙ্গ করলে । 
২. যিহার করলে । অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে 
বাস্ত্রীর কোনো অঙ্কে নিজের মা 


৩. অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে । সূরা আল- 
মায়িদার ৮৯ আয়াতে এ সংক্রান্ত 
বিধান দেওয়া হয়েছে। এসব 
ক্ষেত্রে কাফফারা হিসেবে রোযা 
রাখা কিংবা অভাবীদের খাওয়ানো 
অথবা মানুষকে দাসত্ব থেকে 
মুক্তিদানের কথা বলা হয়েছে । 

৬. ফিদিয়াঃ বার্ধক্যজনিত কারণে এবং 
এমন রোগের কারণে- যে রোগ থেকে 
নি্কৃতি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না 
রমযান মাসের ফরয রোযা রাখতে না 
পারলে তার বিনিময়ে কুরআন 
নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় ও পরিমাণে দান 
করাকে ফিদিয়া বলা হয়। 

৭.নযর: নযরকে আমাদের দেশে মানত 
বলা হয়। এর অর্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে 
কোনো ত্যাগ স্বীকার বা দান করার 
অঙ্গীকার করা। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে 
প্রতিশ্রুত ত্যাগ স্বীকার করা বা দান 
করা বাধ্যতামূলক | যারা জান্নাতে 
যাবে, সুরা আদ-দাহরের ৭ আয়াতে 
তাদের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তারা নযর (মান্নত) পূর্ণ 


৮. সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা: ঈদুল 
ফিতরের পূর্বে সামর্থবান ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক অভাবী ব্যক্তিগণকে ঈদ আনন্দে 
শরিক করার জন্যে সুন্নাহ নির্ধারিত 
হারে সাহায্য প্রদানকে সাদীকাতুল 
ফিতর বলা হয়। রসূল (সা.) এই 
সাহায্য প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 


করেছেন । 

৯. কুরবানির গোশত বিতরণ: যারা 
তামাত্' হজ করেন তাদেরকে 
বাধ্যতামূলক কুরবানি করতে হয়। 
তাছাড়া সকল সামর্থবান মুসলিমকেই 
কুরবানি করতে তাকিদ করা হয়েছে। 

র গোশতের একটি অহ 

অভাবীদের দান করতে বলা হয়েছে । 


!চলবে। 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৭৫ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৮ 
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* আল-কুরআন, স্র। আন-নিসা, ৪:১০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আাল-কাকারা, ২:১০, 
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বিয়ে একটি ইবাদত ও সামাজিক প্রথা । 


নারী-পুরুষের সম্প্রীতির স্বীকৃতি ও সুদৃঢ় 
বন্ধন । আবহমানকাল থেকে এর প্রচলন । 
প্রথম মানব আদম (আ.)-এর সঙ্গে হাওয়া 
(আ.)-র সর্বপ্রথম বিয়ে সম্পন্ন হয়। 
মৃত্যুর পর বান্দার সব আমল বন্ধ হয়ে 
গেলেও বিয়ের মতো এ ইবাদত 
বেহেশতেও অব্যাহত থাকবে । বিয়ে নবী- 


আল-কুরআনের অনেক আয়াত ও সুন্নাহ 
থেকে বিয়ের লক্ষ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা 
লাভ করা যায়। বিয়ের উল্লেখযোগ্য 
উপকারিতার মধ্যে রয়েছে, 
১. মানবজাতির বংশধারা সচল রাখা, 
. চারিত্রিক অধঃপতন থেকে সুরক্ষা, 
₹শের ধারাবাহিকতার সংরক্ষণ, 


রাসূলদের সর্বজনীন সুনাত। আল- 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সুন্নাহে বিয়ের প্রতি গুরুত্বারাপ 
করা হয় এবং তার লক্ষ-উদ্দ্যেশ্য 
বিষদভাবে বর্ণিত হয় । 


বিয়ের সংজ্ঞা 

ইসলামি শরীয়তে বিয়ের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে 

ইনায়াপ্রণেতা বলেন, 
০৯৪৬৬4৪০৮১৭ 

“নারীর যৌনাঙ্গ দ্বারা উপকার লাভ করার 

নিমিত্তে কৃত চুক্তি হলো বিয়ে ১ 

বিয়ের রুকন দুটি: ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব 


ই 
৩. 
৪. আত্মার প্রশান্তি, 
৫. মাতৃত্ব ও পিতৃত্চাহিদার বাস্তবায়ন, 
৬. দারিদ্র বিমোচন । 


আইনি অনুমতি ছেলেদের জন্য সর্বনিম্ন 
১৫ থেকে সর্বোচ্চ ২২ এবং মেয়েদের 
জন্য সর্বনিয় ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৯ | তবে 
সৌদি আরব ও ইয়েমেনে বিয়ের জন্য 


অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত বয়সের নিচেও 
বিয়ে করা যায়। বাংলাদেশে বিয়ের 
সর্বনিয় বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বছর 
এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর । ২০১৪ 
সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ 
সরকারের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে 
বাংলাদেশে বিয়ের বয়স ছেলেদের জন্য 
১৮ এবং মেয়েদের জন্য ১৬ অনুমোদন 
দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে 
পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয় । 

ংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারী- 
পুরুষের বয়োঃপ্রাপ্তি ও বিয়ের স্বতন্ত্র বয়স 
নির্ধারণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ 
খি. নারীর বিয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার 
মধ্যম বয়স ছিল ২০ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে 
২৩। ১৯৯৭ খি. নারীর ক্ষেত্রে ২৫ ও 
পুরুষের ক্ষেত্রে ২৭ বছর নির্ধারিত হয়। 
ইউরোপের দেশ ফ্রান্সে পুরুষের ১৮ এবং 


কোন বয়সসীমা নির্ধারিত নেই । ছেলেদের 


নারীর ১৫ বছর নির্ধারিত রয়েছে । আরব- 


বয়স বেশি থাকার কারণ হলো মানব 
প্রজাতিতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 
পরিণত হতে দুই এক বছর বেশি সময় 


আমিরাতে পুরুষের বয়স ১৮ আর নারীর 
১৬। সিরিয়ায় পুরুষের ১৮ এবং নারীর 
১৭ হলেও পুরুষের জন্য ১৫ এবং নারীর 


ও প্রস্তাব গ্রহণ)। বিয়ের শর্ত হলো, 
দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও 
দু'জন নারী সাক্ষী থাকা | বিয়ের সময় 
মাহর নিধরিণ করা না হলেও স্বামীর ওপর 
মাহরে মিসিল২ ওয়াজিব হবে । বিয়েতে 
খুতবা পড়া সুনাত। 


মে'১৬ 


লাগে । এদের মধ্যে অনেক দেশে ডাক্তারি 


জন্য ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করার 


পরীক্ষায় প্রমাণিত বয়ঃস্বদ্বিকেই বিয়ের 
বয়স হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
অধিকাংশ দেশেই বাবা-মায়ের অনুমতির 
প্রয়োজন হয়। তবে ইন্দোনেশিয়া- 
জর্দানসহ বেশ কিছু দেশে বাবা-মায়ের 


অনুমোদন রয়েছে । যেসব দেশে বিয়ের 
বয়সসীমা নির্ধারিত সেসব দেশে নির্ধারিত 
আবদ্ধ হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ | ইসলাম 
ছাড়া অন্যান্য ধর্মেও বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স 
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নির্ধারিত রয়েছে । রোমান আইনে পুরুষের 
বিয়ের বয়স হলো ১৪ আর নারীর বয়স 
১২ বছর । ইহুদি ধর্মে পুরুষের বয়স ১৩ 
আর নারীর ১২। হযরত মারয়াম আ.) 
১৪ বছর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার কারণে 
খিস্টানগণ এ বয়স নির্ধারণ করেছে । 


বাল্যকাল কাকে বলে? 
আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া কিতাবে 
বালক-বালিকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 
১ ৩০১১৬ ৬৯৪ ০০০৪ ৯ ২১৮০০ 
0440153৫154 
'জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত মানুষের 
ওপর যে সকল অবস্থা বিরাজ করে তাকে 
বাল্যকাল বলে 1” 
সুতরাং বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো 
মানুষ বালিক-বালিকা থাকতে পারে না। 
ও মানসিক পরিবর্তনের এক পর্যায়ে 
খতুবতী হওয়ার সময়কে নারীর 
বয়ঃসন্ধিকাল বলে । 


বাল্যবিয়ে কি? 

সাধারণ অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে 
অর্থাৎ বাল্য অবস্থায় নারী-পুরুষের যে 
বিয়ে হয় তাকে বাল্যবিয়ে বলে। 


আমাদের দেশে নারীর ক্ষেত্রে এ 
পরিভাষাটির প্রয়োগ বহুলপ্রচলিত । 


চিকিতসা ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
খতুবতী হওয়ার পূর্বে নারীর বিয়ে 
হওয়াকে বাল্যবিয়ে বলে । বিভিন্ন দেশের 
আবহাওয়াভেদে নারীরা ৯-১৬ অথবা ১১- 
১২ বছর বয়সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয় । উপর্যুক্ত 
সময়ের মধ্যে নারী-পুরুষের শারীরিক ও 
মানসিক কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলে 
এবং ১৫ বছর বয়সে পদার্পন করলে 
ইসলামি শরীয়তে ওই ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক 
বলে ধর্তব্য হয় । 


বালবিয়ের কুফল 

বিভিন্ন দেশে বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত ও 
নিষিদ্ধ করার পেছনে অনেক কারণ 
রয়েছে । নিয়ে কয়েকটি কারণ প্রদত্ত 


হলো: 

১. আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করে 
১৮ বছর বয়সের পূর্বে কোনো নারীর 
বিয়ে হলে সে শারীরিক, সামাজিক ও 


ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধার সম্মুখীন 
হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো 


৪. বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ স্বাবলম্বী 
হওয়ার সুযোগ পায় এবং পিতা-মাতার 


শারীরিক । এ সময়ে নারীর শরীর 
গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এবং 
গর্ভস্থ সন্তান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। 


ওপর চাপ কমে । 
৫. বাল্যবিয়ে নারীর জন্য ক্ষতিকর হওয়ার 
বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান একমত নয় । 


২. এ বয়সে বিয়ে হলে মানসিক প্রবৃদ্ধি 
বাধাগ্রস্থ হয় । স্বামী সংসারের চাপের 
মুখে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে 
পারে না বলে দিন দিন মানসিকভাবে 
বিকারপ্রস্থ হয় । 

৩. শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উন্নতি করার 
সময়ে স্বামী-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার 
কারণে নারীরা মৌলিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হয় । 

৪. অপরিণত বয়সে অনেক দায়-দায়িত্্‌ 
নিজ কাধে বহন করার কারণে নারীর 


জীবন দুর্বিসহ হয় । 


ও বিলম্বিত বিয়ের কুফল 

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৮ 
বছরের আগে নারীর জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ 
করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও 
মুসলিম দেশের জন্য কখনো যুক্তিযুক্ত 
নয় । ইউরোপ আমেরিকায় ধর্মের কোনো 
বালাই নেই । নৈতিকতা এখানে একটি 
গৌণ বিষয় । যেসব কারণে ইসলাম 
উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করার উৎসাহ দিয়েছে 


মিটিয়ে নারী-পুরুষ মানবীয় চরিত্র 
অক্ষুণ্ন রাখতে পারে | বিলম্িত বিয়ের 
কারণে নারী-পুরুষের ওপর শয়তান 
ক্মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় এবং 
অপকর্মে লিপ্ত করে । 

২. উপযুক্ত সময়ে বিয়ের কারণে মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পায় । 
কিয়ামতের দিন রাসূল সো.) নিজের 
উম্মতের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্যান্য 
নবী-রাসুলের ওপর অহংকার করবেন । 
তদুরপি এর মাধ্যমে মুসলমানের 
জনশক্তিও বৃদ্ধি পায় । 

৩. নারীর পুনঃপুনঃ গর্ভধারণ একটি 
প্রাকৃতিক নিয়ম । আর এতে বাধাপ্রদান 


প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ । প্রকৃতির 
চিরাচরিত নিয়মের 


আমেরিকার ০ প্রদেশের 

[9111810 [70901091-এর 

চিকিৎসাবিজ্ঞানী 9817 বিলম্বিত বিয়ের 

প্রতি নারী-পুরুষের অনীহার অনেক 
ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করেছেন । 

৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে 
যে, বিলম্বিত বিয়ের কারণে নারীদের 
একপ্রকার জরায়ুপ্রদাহ ও বেস্ট স্কীতির 
মতো বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় । অনেক 
সময় তা গর্ভপাতের কারণ হয়। 
মার্কিন বিজ্ঞানী 11991-এর মতে ৩৫ 
বছরের পর গর্ভধারণ করলে 
গর্ভপাতের সম্ভীবনা থাকে । অনেক 
সময় তারা মৃত সন্তানও প্রসব করে । 


ইসলামের প্রতিটি 

বিধান বিজ্ঞানসম্মত 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাধুনিক যুগে 
ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানসম্মত 
বলে প্রমাণিত হচ্ছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে ইসলামের প্রতিটি 
বিধানের বিজ্ঞানময়তা প্রমাণ করা ততই 
সহজতর হচ্ছে। অনেক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে ক্ষতিকর 
প্রমাণিত হলেও অনেকের গবেষণায় তার 
সুফল পাওয়া যাচ্ছে । এ বিষয়ে গবেষণা 
অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন নতুন তথ্য 
বেরিয়ে আসছে । যাদের গবেষণায় 
বাল্যবিয়ে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছে তা 
চূড়ান্ত গবেষণা নয়। ভবিষ্যতের নিত্য- 
নতুন গবেষণা রাসূল (সা.)-এর বৈধ 
ঘোষিত এ বিধান বিজ্ঞানসম্মত বলে 
বিবেচিত হবে । 


উপযুক্ত সময়ে বিয়ে প্রসঙ্গে 

কুরআন-সুন্নাহর গুরুত্বারোপ 

কুআন ও সুম্নাহে প্রাপ্তবয়ক্ষ হওয়ার পর 

নারী পুরুষকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করা 

করেছে । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

425058৩02৮9 85? 
84255229471 


বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে তার 
প্রতিশোধ অনিবার্ধ । 


“তোমরা অবিবাহিত মহিলা এবং নেককার 
দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করো । তারা 
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অভাবপ্রস্ত হলে আন্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা 
তাদের অভাব মোচন করে দেবেন ।% 
এখানে ৪ ৬ শব্দটি কুমারী ও বিধবা 
সকলের ক্ষেত্রে প্রজোয্য । 

পক ৬) পে ও আউলা 65 ০ 15 


্ঠ 


[85 প০1%286হিএ৪৬৪৬৩ 
“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের খতুবতী 
হবার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ 
হলে তাদের ইদ্দত হবে তিনমাস | আর 
যাদের এখনো খতুম্রাব হয়নি তাদেরও 
ইদ্দতকাল হবে তিনমাস 1” 

এ আয়তে খতুবতী হয়নি এমন নারীদের 
বিয়ের পর তাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। যা দ্বারা তাদের বিয়ের বৈধতা 
প্রমাণিত হয় । কারণ বিয়ে না হলে ইদ্দত 
পালনের কোনো প্রশ্ন আসে না। রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 

৪৫) 5 ০ ৩৪ ০5/58 2 তু) 
5৮ ৬ড এ ০৪ ও 
“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের 
বিয়ে করার শক্তি আছে তারা যেন বিয়ে 
করে । কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি অবনত রাখে 
এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে । যাদের 
বিয়ের সামর্থ নেই,তারা যেন রোযা রাখে | 
কেননা এটি যৌন উত্তেজনা নিবারনে 
সহায়ক |” 

রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেন, 

০৩০ ৩১০ 8১ ঝ এ ০ 89 
উ30 ৫9 এও এ ও০ ২৪৫০0 এ 


(31432 
“তিনজন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর 
ওপর কর্তব্য ৷ যথা- ১. আল্লাহর পথের 
মুজাহিদ, ২. যে পাওনা আদায় করতে 
চায়, ৩. যে পাপ থেকে বাচার জন্য বিয়ে 
করতে চায় 1”? 
তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল 
(সা.) হযরত আলী (োযি.)-কে উপদেশ 
দিয়ে বলেন, 
তেন গ20 15588 3 ৩১৫ 1 ৪ 


4১৯2৮ 


৫ 2 (93 ০০৪৮ (2৩29 


₹2%. 
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“হে আলী! ৩টি কাজে বিলম্ব করো না। 
যথা- ১. যখন নামাযের সময় হয়ে যায়, 
২. যখন জানাযা উপস্থিত হয়, ৩. 
অবিবাহিত মহিলার যখন উপযুক্ত পাত্র 
পওয়া যায় ।৮ 


নামাযের যেভাবে মুস্তাহাব, হারাম ও 
মাকরুহ সময় আছে, তেমনিভাবে বিয়েরও 
উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময় আছে । অপ্রাপ্ত 
বয়সে বিয়ে বৈধ হলেও তার উপযুক্ত সময় 
হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময়ে বিয়ে না 
করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে 
বিলম্বিত বিয়ে হারাম অথবা মকরুহ হবে । 


বাল্যবিয়ে ও ইসলাম 

ইনুদি-খ্িস্টান প্রভাবিত পশ্চিমা বিশ্বের 
অনুকরণে বাংলাদেশ সরকারও নারীর 
বিয়ের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করেছে। 
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ বছর 
করার প্রস্তাব করলেও তা অনেকের 
মনঃপুত হয়নি । এ দৃষ্টিকোণে ১৮ বছরের 
পূর্বে কোনো নারীর বিয়ে হওয়া একটি 
দণ্ডনীয় অপরাধ । দীর্ঘদিন যাবৎ এ 
ব্যাপারে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসলেও 
বেশ কিছুদিন যাবৎ এ ধরণের বিয়ের সঙ্গে 
সংশ্শিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে । কনের মাতা-পিতাকে 
পুরছে জেলে । 

নির্ধারণ করেনি, বরং অধিকাংশ ফকীহ 
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেও নারীর-পুরুষের 
বিয়ের বৈধতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা 
নকল করেছেন। এ বিষয়ে সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের বর্ণনা প্রনিধানযোগ্য: 
১৪০ টস ০৫০ এ ৬০৬৬ এও 
3৬5 ৮1058 এপ এ 2 5945 
2752 489 0১50] স$1১506 এ 2 
হী ০৩ 805 অয 8] উঠি ৩৫ 
(৫৯৯ :৬ 412) ০১] ৪ 84 
৩৯ 45 0113১] কত পে ৩9 ইলা 
২১ ৮০০ 4৬6 এ৩৯আ] কব ৬৪০ ০০ 
৬৫০] ১ ৫ এ £ঙ ৩৪০০ :০]৮৪ 


(8৩ ৩:০৯ 
“ইমাম বুখারী রেহ.) অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক- 
বালিকার বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে 


একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদও কায়েম 
করেছেন । পরিচ্ছেদটি নিশ্নরূপ: (৫১৮ 
83 ১৫৪ (প্রাপ্ত বয়সে সন্তানের 
বিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে) ।৯ 


অপ্রাপ্তবয়সে নারী-পুরুষের বিয়ে জায়েয 
হলেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের (সহবাস) 
ব্যাপরে ইসলামের বিধান হলো, 

255201572 | ০) 4৪৩ ৩৬] 0 
5৪ 293 0091 ৬ 9 এ ০১০৩ 
5 44651 9198 4৯5 2৯] এ 2৪ 9 
৩ ০৩৪ ৩ এ 5 এ এড শো 


2১ পি 25400 ৩০০ 465 4555 ৩৬ 


তা 
“ইমাম নববী রেহ.) বলেন, যদি স্বামী ও 
বিবাহিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলার 
অভিভাবকের সম্মতির ভিত্তিতে সাক্ষাৎ হয় 
তাহলে জায়েয । আর উভয়পক্ষ একমত 
না হলে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করবে । ইমাম আবু হানিফা (েহ.), ইমাম 
শাফিয়ী রেহ.) ও ইমাম মালিক রেহ.) 
বলেন, স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ত না হলে এ 
বিধান কার্যকর হবে । আর যদি সহবাসের 
উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে বাধা দেয়া 
জায়েয হবে না। এখানে বয়স কোনো 
বাধা হতে পারে না ১ 

ইমাম ইবনে নুজাইম (েহ.) হানাফী 
মাযহাবের মতামত পেশ করতে গিয়ে 
আল-বাহরুর রায়িক কিতাবে বলেন, 
হানাফী মাযহাবের আলিমদের মধ্যে এ 
বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, একদল 
আলিমের মতে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে হলেও 
বালিগ না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে 
না। আর একদল আলিম বলেন, স্ত্রীর 
বয়স ৯ বছর হলে জায়েয হবে। এ 
ব্যাপারে আরেকটি মতামত হলো, ৯ বছর 
না হয়েও মোটা-সোটা ও সহবাসের 
উপযোগী হলে তা বৈধ হবে । 

ফতওয়া আলমগীরী কিতাবে বর্ণিত আছে, 


লি ৬৬ ১ বি এ ৬৫ ৩ 
পঠওর 5 5৪1) 27 ই-47182 
০৭২ ০1 (95 52 3 ০৮০) ৩ ৪৩৩ 
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যদি স্ত্রী দুর্বল ও অসুস্থ হয়, তাহলে 


এবং বাল্যবিয়ে এর মধ্যে অন্যতম । 


প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার সঙ্গে সহবাস করা 
জায়েয হবে না ।'১১ 

রাসূল (সা.) হযরত আয়িশা (রোষি.)-কে 
৬ বছর বয়সে বিয়ে করার পর ৩ বছর 
পর্যন্ত সাক্ষাতে বিলম্ব করার পেছনে মূল 
কারণ এটিই । 


ইসলামে বাল্যবিয়ে স্বীকৃত ও বৈধ 

এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসে কোনো 
আলিমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়নি । 
রাসূল সো.) নিজে বাল্যবয়সে বিয়ে করে 
তার বাস্তব প্রমাণ দেখিয়েছেন ৷ তিনি 
হয়রত আয়িশা (রাযি.)-কে ৬ বছর বয়সে 
বিয়ে করেন । রাসূল (সা.) হযরত আয়িশা 
(রাযি.) ব্যতীত কোনো কুমারী মেয়েকে 
বিয়ে করেননি । বিয়ের সময় হযরত 
আয়িশা (রাযি.) কুমারী হওয়ার পাশাপাশি 
অপ্রাপ্তবয়স্কও ছিলেন । সম্ভবত বাল্যবিয়ের 
বৈধতা প্রমাণের জন্য তিনি হযরত আয়িশা 
(রাষি.)-কে বিয়ে করেছিলেন । সহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত 
আছে, 

৬৪ ভও ওঠ পু 2০ ০ এ্ি৬ ৬৪ 
হযরত আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুল (সা.) হযরত আয়িশা (রোযি.)-কে 
৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং ৯ বছর 
বয়সে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করেন ।”২ 
ফতহুল বারী কিতাবে ইমাম বগবী রেহ.)- 
এর উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 
উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে দোলনা 
থেকেও কন্যাকে বিয়ে দেওয়া জায়েয । 
মতবিরোধ ছাড়াই বাল্যবিয়ের ব্যবস্থা 
করেছেন । মুসানাফে আবদুর রাযযাক ও 
ইবনু সা'দ রচিত তাবাকাত কিতাবে বর্ণিত 
আছে, হযরত আলী (রাযি.) নিজ কন্যা 
কুলসুমকে হযরত ওমার (রাি.)-কে 
বাল্যকালে বিয়ে দেন। রাসুল (সা.) এর 
জীবদ্দশায় তাদের সন্তানও ভূমিষ্ট হয় । 


ইসলাম বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করে 
ইসলাম দেশ ও জাতির স্বার্থে এমন কিছু 


ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে 
কিন্তু উৎসাহিত করেনি । তেমনিভাবে 


আলী (োযি.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ 
মাস' | 


প্রয়োজনের মুহূর্তে বাল্যবিয়ের অনুমোদন 
দিয়েছে; উৎসাহ প্রদান করেননি । রাসূল 
(সা.) হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে 
বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন । কিন্তু নিজ 
কন্যাকে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে না দিয়ে 
বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করেছেন এ 
বিষয়ে নিম্নের হাদীস প্রণিধানযোগ্য | 
রি 1) সি এ নিতো 0 4৮৪ 

- ৩ ০৮৮৩ এত 5 এ ০ 
“হযরত বুরাইদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আবু বকর (রাযি-) ও হযরত ওমর 
(রাযি.) রাসূল (সো.)-এর নিকট ফাতিমা 
(রাযি.)-কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। 
রাসুল (সা.) বললেন, “ফাতিমা এখনো 
ছোট 1, পরবর্তীতে হযরত আলী (রাযি.) 
প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে বিয়ে দেন 1৯৩ 
রাসূল (সা.) নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-কে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে না দিয়ে 
এবং পরিণত বয়সে হযরত আল (োযি.) 
এর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে বাল্যবিয়ে 
নিরুৎসাহিত করেছেন । এখানে স্বামী-স্ত্রীর 
বয়সের সমতার প্রতিও নির্দেশনা রয়েছে । 
কেননা বয়স্ক হযরত আবু বকর (রাযি.) ও 
হযরত ওমর (োষি.)-এর সঙ্গে হযরত 
ফাতিমা (রাযি.)-এর বয়সের ভারসাম্য 
ছিল না। পক্ষান্তরে যুবক হযরত আলী 
(রাষি.)-এর সঙ্গে হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-এর বয়সের যথেষ্ট মিল পাওয়া 
যায়। 


এপ ও এড ড ই৩টি ৬৯৮ জি এ ৩৩ 
1657 15 ৬ ৩৬ (ভিসি) ও ০৭। 
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০ আকীও আপ ২০৯৪৩ ৬০৬1 এ ৩৮ 
ইবনে আবদুল বার আল-ইসতিয়াব 
কিতাবে বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) যখন 
হযরত আলী (রাযি.)-এর সঙ্গে হযরত 
ফাতিমা রোষি.)-কে বিয়ে দেন তখন 


বিধান জারি করেছে, যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয়; প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহার্য । বহুবিয়ে 


মে*১৬ 


হযরত ফাতিমা (রোযি.)-এর বয়স ছিল 
১৫ বছর সাড়ে ৫ মাস। আর হযরত 


লেখক, ফেলো, চউথাম বিশ্ববিদ্যালয় ও খতীব, 
চউথাম 


১ আল-বাবরতী, আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১৮৭ 

২ কোনো নারীর নিজ বংশের নারীদের বিয়ের 
সময় যে পরিমান মাহর নির্ধারণ করা তার 
সমপরিমাণ মাহরকে মাহরে মিসিল বলে । 

ও সম্পাদকমগ্ডলী, মাওসুর্আতুল কিফাহিয়। 
আল-কুযয়ীতিয়া, দারুস সাফওয়া, কায়রো, 
মিসর (প্রথম সংস্করণ), খ. ২৭, পৃ. ২০ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নূর, ২৪:৩২ 

+ আল-কুরআন, সরা আত-তালাক, ৬৫:৪ 

৬ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ১০১৮, হাদীস: ৩ (১৪০০) 

* আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. 
১৮৪, হাদীস: ১৬৫৫ 

* আত-তিরমিযী, ত্রাল-জামি উল কবীর, খ. 
১, পৃ. ৩২০, হাদীস: ১৭১ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৭ 

৯ আন-নাওয়াওয়ী, আাল- শরহ 
সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. 5 
১৯৭২ খরি.), খ. ৯, পৃ. ২০৬ 

৯১ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়/লা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 


২৭৮ 

*২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৭, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৫১৩৪ 

»ৎ আন-নাসায়ী, ত্রাল-ম্বজতাবা মিনাস- 
সুনান - আস-সুৃনানুস সুগরা, মাকতাবুল 
খ. ৬, পৃ. ৬২, হাদীস: ৩২২১ 

** ইবনে আবদুল বার্র, আল-ইসাতিতাব ফী 
মারিফাতিল আসহাব, দারুল জলীল, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. - ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, ক্রু. 
৪০৫৭ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


তালাক প্রসঙ্গ 

সমস্যা: এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে 
রাগারাগির একপর্যায়ে বলে, এক-দুই- 
তিন। এর সঙ্গে সে আর কিছু এমনকি 
সম্বোধনসূচক শব্দও বলেনি ৷ পরে তাকে 
জিজ্ঞেস করা হলে, সে বলল, এক-দুই- 
তিন দ্বারা তালাক দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য 
ছিল। এখন আমার জানার বিষয় হল, 
এটুকু বলার দ্বারা কি তালাক পতিত হয়ে 


যাবে? শরয়ী সমাধান দিয়ে বাধিত 
করবেন । 
ইকবাল মাহমুদ 
রংপুর 


শরয়ী সমাধান: হ্যা, তালাক পতিত 
হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে । কেননা সে 
উক্ত শব্দগুলো দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় 
তালাক দেওয়াই নিয়ত করেছিল । আর 
রাগান্বিত ব্যক্তির তালাক সম্বোধন ছাড়া 
হলেও পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় । 
ফতওয়ায়ে শামী:৪/৪৯৭; ফতওয়ায়ে কাষী 
খা:-২/২১৭; বাহরুর রায়েক: ৩২৬১; আল-মুহিতুল 
বুরহানি:৩/৩৫৫; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৯/২৬ 


টেস্ট টিউব প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘ ১৫ বছর 
যাবৎ সংসার করে আসছি । বিভিন্ন যাদু- 
টোনার কারণে আজ পর্যন্ত আমরা সহবাস 
করতে পারিনি । পরে আমরা একটি 
সন্তানের আশায় সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে 
গিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে চেষ্টা তদবির 
করেছি। একবার স্বামীর বীর্য স্ত্রীর 
জরায়ুতে রেখেও চেষ্টা চালানো হয় । কিন্তু 
কোনো ফল হয়নি । শেষ পর্যন্ত আমরা 
এই সিদ্ধান্ত নিই যে, স্বামীর বীর্য অন্য 
কোনো মহিলার জরায়ুতে রেখে বাচ্চা 
নেব। কিন্তু জানা নেই যে, তাতে 
নর দৃষ্টিতে কোনো বাধা আছে 


ডা যে, ওই তৃতীয় মহিলা এ ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ জ্ঞাত ও সম্মত। আমরা শুধু 
আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিশ্রিত বীর্য ডিম্ব 
বানিয়ে তার জরায়ুতে রাখবো । না তার 
বীর্য ব্যবহার করবো, না তার সাথে 


মে'১৬ 


সহবাস করবো । শরীয়ত কি আমাদের 


জরুরী । যদিও তা তার নামাযের মধ্যবর্তী 


অনুমতি দেবে? আশা করি, সিদ্ধান্ত হোক । কিন্তু সে ব্যক্তি ইমামের সালামের 
প্রদানে বাধিত করবেন । অনুসরণ করতে পারবে না। যদি 
রর ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদায়ে সাহুর সালামের 

চকবাজার, চট্টগ্রাম মধ্যে ইমামের অনুসরণ করে, তখন 


শরয়ী সমাধান: স্বামী বা মুনিব ব্যতীত 
অন্য কোনো পুরুষের বীর্য কোনো মহিলার 
জরায়ুতে রেখে সন্তান লাভ করা ইসলামী 
শরীয়তে না জায়েয ও হারাম । অতএব 
বীর্য যে বি জরায়ুতে রাখা হচ্ছে সে 
মহিলার স্বামী থাকে তখন 
৬৮৪টি শিশু উক্ত স্বামীর সন্তান 
ইসেবে গণ্য হবে । বীর্য যে ব্যক্তির তার 
সন্তান হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি 
ওই মহিলার স্বামী না থাকে তখন 
জন্মলাভকারী শিশু জারয সন্তান হিসেবে 
গণ্য হবে এবং জরায়ুতে ধারণকারী তৃতীয় 
মহিলা তার মা ইসেবে গণ্য হবে । 
উল্লেখ্য বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু সন্তান লাভ 
করা নয় । বরং নিজের সতীত্ব রক্ষা করাও 
তার অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং সন্তান লাভ করার 
জন্য এ রকম শরীয়তপরিপন্থী অবৈধ 
পদ্ধতি অবলম্বন করার ইসলামী শরীয়তে 
কোনো সুযোগ নেই । 
সুরা বকারা:২৩৩; সহীহ বুখারী:১/২৭৬; আবু 
দাউদ: ১/১৯৩; ফতওয়ায়ে আলমগীরী:১/৫৩৬; 
ফতওয়ায়ে শামী:১০/৫৫৮: ফতওয়ায়ে 
য়া:২০/৯৫ 


সিজদায়ে সাহু প্রসঙ্গ 

সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি চার রাকআত 
বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে শেষের 
দু'রাকআত পেল । নামাযের শেষপ্রান্তে 
ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহু দিল । তখন 
সে ইমামের সঙ্গে সিজদায়ে সাহু করবে 
কিনা? সিজদায়ে সাহু করলে তো তা 
নামাযের মাঝখানে হয়ে যায় । আর না 
করলে ইমামের অনুসরণের বিপরীত হয় । 
বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: জন্য 
সিজদায়ে সাহুতে ইমামের অনুকরণ করা 


মাসবুকের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী:১/৯১; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১/৪১২,৪১৫; ফতওয়ায়ে 
শামী:১/৪৯৯; মারাকিউল ফালাহ মাআত 
তাহতাবী:২৮৪; 


মাসিক অবস্থায় তিলাওয়াত প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ যদি কোনো মহিলা হায়েয 
(মাসিক ত্রাব) অবস্থায় কুরআন 
তিলাওয়াত করতে চায়, তখন স্পর্শবিহীন 
দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে পারবে 
কিনা? সে যদি হিফজখানার শিক্ষিকা বা 
ছাত্রী হয়ে থাকেন তখন কী করবে? 
উল্লেখ্য যে, একজন আলেম ফতওয়া 
দিয়েছেন যে, হায়েযা মহিলা স্পর্শ ব্যতীত 
কুরআন তেলাওয়াত করতে কোনো শরয়ী 
সমস্যা নেই । দলীল হিসেবে তিনি ইবনে 
তাইমিয়া (রহ-)- এর বক্তব্য পেশু করে 
থাকেন এবং ০০] 3৩ ৩] ৪ ১) 
4১20 55 6 এই হাদীসকে দুর্বল বলে 
থাকেন “ইসমাইল ইবনে আইয়াশ” নামক 


রাবীর কারণে । সঠিক সমাধান দিয়ে 
বাধিত করবেন । 


র রহমান 
ছাগলনাইয়া, ফেনী 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
আমাদের জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের 
মতে কোনো মহিলা হায়েয অবস্থায় 
আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াত ও স্পর্শ 
কোনটাই করতে পারবে না। কেননা সে 
সম্পর্কে পরিষ্কার হাদীস শরীফে রাসূল 
(সা.) মহিলাদেরকে হায়েয অবস্থায় 
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে নিষেধ 
করেছেন । 
সুতরাং জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের 
মাযহাবের বিপরীতে লা মাযহাবীদের 
অনুকরণীয় ব্যক্তি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 


0 আত্তার্তহীদ ২৬ 


ফা।তা।ও ।য়া 
(রহ.)-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


ওই তারিখে চাকরি ও অফিস-আদালত 


সঙ্গে সঙ্গে জমহুরের মাযহাবে সতর্কতাও 
রয়েছে এবং কুরআনের ইজ্জত-সম্মানের 
দিকেও বেশি লক্ষ করা হয়েছে । 


বন্ধ থাকে । তাই ওই তারিখে সুবিধা হয় । 
এখানে সাওয়াবের কোনো নিয়ত থাকে 


ফাতিহা প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ ক. আমাদের সমাজে প্রচলন 
আছে যে, মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর তার 


না। আর সাপ্তাহিক তারিখ এলাকার 


আর হায়েষের চার-পাচ দিনের দ্বারা 


লোকজনের সুবিধা হিসেবে মশওয়ারার 


কুরআন শরীফ হিফযের মধ্যে কোনো 


আত্্রীয়-স্বজন তার জন্য গরু-ছাগল যবেহ 
করে বা অন্য কোনো মাধ্যমে ফাতেহা 


মাধ্যমে নির্ধাাণ করা হয়। আবার 


প্রভাব পড়বে না। সুতরাং তার জন্য 


পরিবর্তনও হয়। যেমন- দাওয়াত- 


হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ০ ও চার 


ইমামের মাযহাবের বিরোধিতা করা 
জায়েয হবে না । আর যে রাবীকে দুর্বল 
বলা হয়েছে তার মধ্যেও মতবিরোধ 
রয়েছে অনেক গ্রহণযোগ্য ইমামগণ যথা 
ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন (রহ.), সুফিয়ান 
সওরী (েহ.), ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান 
(রহ.) ও ইয়াধিদ ইবনে হারুন (রহ.)সহ 
অন্যান্য মুহান্দিসীনগণ উক্ত রাবীকে সিকা 
(বিশস্ত) বলে মত প্রকাশ করেছেন। 
সুতরাং এই রাভীর দুর্বলতা সম্পর্কে 
মতবিরোধ থাকায় এর দ্বারা উক্ত হাদীসকে 
যয়ীফ তথা দুর্বল বলা যাবে না, বরং উক্ত 
হাদীস ৬..-এর পর্যায়ে পৌছে গেছে যা 


দলীল হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং 
আমাদের হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য 
মাযহাবে মহিলাদের জন্য হায়েয অবস্থায় 
কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম ও 
নাজায়েয । এটা কুরআন শরীফের 
ইজ্জতের পরিপন্থী । 


সুনানে দারেমী:২৫২ঃ সুনানে দারে কুতনী:১২৪; 
আল-ফিকহুল মাযাহিবিল আরবাআ:১/১০৮; আল- 


মৃহিতুল বুরহানি:১/২৪৪; বাদায়েউস 
সানায়ে':-১/১৬৭; ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া:১/৪৮০; ফতওয়ায়ে শামী:১/৩১৩ 


যিকর প্রসঙ্গ 

সমস্যা: বাংলাদেশের অনেক মসজিদে 
হালকায়ে যিকর হয়ে থাকে । যেমন- 
চরমোনাইসহ বিভিনন হক তরীকার 
মুরীদগণ সাপ্তাহিক হালকা ও মাসিক 
ইজতেমা করে থাকেন । তাতে যা হয়, 

ক. মুরীদগণ সবক আদায়ের জন্য 
সম্মিলিত হয় । 

খ. নামাযের পর এলান এভাবে করা হয় 
যে, নামাযের পর তা'লীম ও হালকায়ে 
ফায়েদা হবে ।' 

নামাযের পর প্রায় ৩০ মিনিট বয়ান । 
এরপর হালকায়ে যিকর সেম্মিলিত যিকরে 
জলী) হয় ৷ অতঃপর সুরা-কিরাআত মশক 
হয় । সবশেষে মুসন্লী প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন 
বিষয়ে তা'লীম হয়। মাসিক 
ইজতেমাগুলো বৃহস্পতিবার হয়ে থাকে । 
তারিখ নির্ধারণ কেবল এই জন্য হয় যে, 


মে'১৬ 


তাবলীগের সাথীরা করে থাকেন । এই 
পদ্ধতিতে হালাকায়ে যিকরের শরয়ী বিধান 


কী? 


মুহাম্মদ ইউসুফ 
সহকারী পরিচালক: দারুল ইহসান 
কওমী মাদরাসা, লক্ষীপুর 


দিয়ে থাকেন । যা বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করা হয়। যেমন- চার দিন্যা ফাতিহা, 
চল্লিশার ফাতিহা ইত্যাদি ৷ এর দ্বারা মৃত 
ব্যক্তির পুন্যের আশা করে থাকেন । এখন 
জানার বিষয় হল, এরকম ফাতিহা দেওয়া 
শরীয়ত সম্মত কিনা? এবং এর দ্বারা 
ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়ে সাওয়াব 
এবং তা দ্বারা তার নামায-রোধা ইত্য 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত হালাকায়ে 


কাফফারা আদায় হবে কিনা? উল্লেখ্য যে, 


যিকরের দ্বারা যদি কারো ক্ষতি বা 


উক্ত ফাতিহা দ্বারা যদিও গরীব- 


ইবাদতে বিল্ন না ঘটে তাহলে উক্ত 
হালকায়ে যিকির জায়েয ও বৈধ । কেননা 
তার দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধানের 
লঙ্ঘন হচ্ছে না । বরং ফায়েদা হচ্ছে । যদি 


মিসকিনদের খাওয়ানো হয়, কিন্তু দেখা 
যায় সেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনই 
বেশি দাওয়াত করা হয় । 

খ. শরীয়ত মতে মৃত ব্যক্তির ঘরে খানা 


তাকে জরুরি মনে করা না হয় । আর যারা 
করে না, তাদের সমালোচনা করা না হয়। 


সুনানে আহমদ: ১২৪৬২; রান্দুল মুহতার: ২/৪৩৪; 
হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ: 
৩১৮; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ: ১২/১০০; আল- 

তুল ফিকহিয়া আল-কুআইতিয়া: ২১/২৫২৪ 


মসজিদে লাল বাতি প্রসঙ্গ 
সমস্যা আমাদের মসজিদগুলোতে 
সাধারণত লাল বাতি দেখা যায়। 
জামায়াত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে 
বাতি জালিয়ে দেওয়া হয় । উদ্দেশ্য হল, 
এ কথা বোঝানো যে, এখন আর 
সুন্নাতের টাইম নেই । সুতরাং আপনারা 
সুন্নাতের নিয়ত বাধবেন না।" এখন 
আমার জানার বিষয় হল, উক্ত লাল বাতি 
জালানো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শিআর তথা 
নিদর্শন বা অগ্িপুজকের সাদৃশ্য হিসেবে 
নাজায়েয হবে কিনা? এবং বর্তমানে 
ব্যাপকভাবে মসজিদে লাল বাতি জালানো 
হয়, তা নাজায়েয হবে কিনা? 

মুহাম্মদ জাহেদ 


নিয়ে যাওয়ার বিধান কী? তিন দিন পর্যন্ত 
খানা নিয়ে যাওয়ার যে প্রথা প্রচলন আছে, 
তা শরীয়ত সম্মত কিনা? কুরআন-সুননাহর 
আলোকে জানালে অত্যন্ত রা হব। 


ইমরানুল করীম 
ভুজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ক. কোনো ব্যক্তি মারা 
যাওয়ার পর চতুর্থ দিবস বা চল্িশতম 
দিবসে চাল্লিশার নামে মৃত ব্যক্তির ঘরে 
তার ওয়ারিশীনের পক্ষ থেকে যে 
জিয়াফতের আয়োজন করার প্রথা দেশে 
চালু আছে, তা শরীয়ত পরিপন্থী । ্ 
তর মধ্যে গরীব-মিসকীন 
ফকিররা এত বেশি স্থান পায় না; কা 
এবং আত্রীয়-স্বজনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান 
হিসেবে গণ্য হয়। যেখানে আত্মীয়- 
স্বজনরা জোড়ায় জোড়ায় নারিকেল এবং 
বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফ্রুট ইত্যাদি এনে 
থাকে, যা প্রশ্নেও উল্লেখ করা হয়েছে । এর 


শরয়ী সমাধান: এটি মোটামুটি জায়েয । 
কেননা এটি একটি চিহ্ন বা আলামত 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে 
অগ্নিপুজক বা খিস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় 
না। কেননা তারা এভাবে লাল বাতি 
জ্বালিয়ে অগ্নিপুজা করে না। কিন্তু লাল 
বাতি না জ্বালিয়ে সবুজ বা নীল বাতি 
জ্বালানো বেশি উত্তম হবে । 
সুরা বাকারা: ২৯; ফতওয়ায়ে শামী: 
২/৪২২; ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
২/১০৮ বাহরুর রায়েক: ২/৩২ 


দ্বারা কোনো সাওয়াবের আশা করা যাবে 
না। মৃত টা আত্মায় সাওয়াব রসানী 
বা র নামাযের কাফফারা হিসেবে 
গণ্য বা তো দূরের কথা; বরং এটা 
দীনের নামে প্রচলিত কুসংস্কার ও 
বিদআতে সায়্টিআহ । এ থেকে বিরত 
থাকা মুসলমান জাতির জন্য একান্ত 
জরুরি | 

খ. মায়্টিতের শোকাহত পরিবারবর্গের 
জন্য আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে তিন 
দিন পর্যন্ত খানা পাঠানোর যে কথা লেখা 
হয়েছে, তা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক 
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সুন্নাত ও মুস্তাহাব এবং পালনীয় কাজ ।যা 
হাদিসের মধ্যে রাসুল (সা.) এর পক্ষ 
থেকে উৎসাহিত করা হয়েছে । সুতরাং তা 

করতে কোনো অসুবিধা নেই । 
ইবনে মাযাহ: ১/১৬; ফতওয়ায়ে শামী: ৩৫১৪৮; 
ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়াহ: ৩৯৫; আহকামে 
মায়্িত: ২৪৭; সুনানে তিরমিযী: ১/১৯৫; 
ফতওয়ায়ে আলমগিরী: ১/১৬৮; ফতওয়ায়ে 
বায়িনাত: ৪৪৮ 


সমস্যা: আমি আমার বড় ভাই মুহাম্মদ 
আজিজকে আজ থেকে প্রায় ২৪ বছর 
আগে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫ গণ্ডা 
জমি বিক্রি করেছিলাম । আমি সে সময় 
তাকে বার বার জোর দিয়ে বলেছিলাম, 
তা করেননি । বর্তমান সেই জমির মূল্য 
প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, আর আমার বড় 
ভাইয়ের প্রচুর অর্থ-সম্পদও আছে। 
অতএব আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ অবস্থায় বড় 
ভাইকে ১০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে 
আমার ৫ গপ্তা জমি আমর কাছে রেখে 
দেওয়া জায়েয হবে কি? নাকি আমি 
বর্তমান জমির দামে মুল্য নিয়ে জমি 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনায় 
আপনি যখন আপনার জমি আপনার বড় 
পরিষ্কার করে ফেলেছেন । তখন আপনার 
বেচাকেনা শরীয়ত মতে সহীহ শুদ্ধ হয়ে 
গেছে । সরকারি রেজিস্ট্রি করা বেচাকেনা 
শুদ্ধ হওয়ার জরুরি নয় । সুতরাং আপনার 
জমি ফেরত নেওয়া বা মূল্য বৃদ্ধি নেওয়া 
জায়েয ও বৈধ হবে না। রেজিস্ট্রি না 
করার কারণে এরকম করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না । কেননা রেজিস্ট্রি করা বেচাকেনা 
শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত মতে 
জরুরি ও শর্ত নয় । ইসলামী শরীয়ত মতে 
বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার পর 'মুশতারির' 
সম্মতি ছাড়া মূল্য বৃদ্ধি করা জয়ে ও বৈধ 
হবেনা । 

সুনানে দারে কুতনী: ৩২৬; সহীহ বোখারী: 
১/৩৩১; দুররে মুখতার: ৬/১৭৯; ফতওয়ায়ে শামী: 

৭/৪৭; বাহরুর রায়েক: ৮/২৬২; ফতওয়ায়ে 


মাহমুদিয়া: ২৪/৪৪ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


মে'১৬ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 


ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
€প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাত্ুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে স মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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২জন প্রাজ্জ আলিমের চিরবিদায়: আমরা শোকাভিভূত 


হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান (রহ.) ও 
হাফেয মাওলানা আবু জাফর সাদেক রহ.) 


মাত্র পাচ_ দিনের ব্যবধানে পৃথিবীকে 
বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন উট্গ্রামের 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


হাফেয আবু জাফর সাদেক সাহেব 


সম্ভাষণ তার জীবনাচারের আলোকিত 


(রহ.)-এর সাথে আমার পরিচয় সে ছাত্র 


দিক । 


দু'জন যুগ সচেতন আলিমে দ্বীন, 
শিক্ষাব্রতী ও আল্লাহর পথের দাঈ। 
৫০/৬০ বছর ধরে তারা আপন বলয়ে ও 
কর্মক্ষেত্রে নিরলস দ্বীনের খিদমত আজ্জাম 
দিয়ে আখিরাতের পথে পাড়ি জমালেন 
(ইন্নালিল্লাহি....রাজেউন) । আমরা গভীর 
শোকাহত । “আত-তাওহীদ” পরিবারের 
পক্ষ থেকে তাদের শোকার্ত পরিবারের 
সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা 
জানাই । মহামহিম আল্লাহ দরবারে প্রার্থনা 
আমাদের দু'জন অগ্রজ সতীর্থকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উচ্চতর মাকাম নসীব করুন 
আমিন | তাদেরকে আমরা এত তাড়াতাড়ি 
হারাবো চিন্তা করিনি । হযরত হাফেয 
মাওলানা আবু জাফর সাদেক সাহেব 
(রহ.)-এর তুলনায় কিছুটা কম বয়সে 
ইন্তেকাল করলেন হযরত হাফেয মাওলানা 
মাহবুব ফুরকান সাহেব (রহ.) । 

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদের 
ইমামতি ও জামালখান পিডেবি জামে 
মসজিদের খতিবের দায়িত্ব থেকে অবসর 
নেয়ার পর বহুদিন হযরত হাফেয 
মাওলানা আবু জাফর সাদেক সাহেব 
(রহ.) নিজবাড়ী ফটিকছড়িতে অবসর 
জীবন যাপন করেন । শরীরে নানা রোগ 
বাসা বাঁধতে শুরু করে । বয়সের ভারে 
ধীরে ধীরে নুইয়ে পড়তে থাকেন । মারা 
যাবার কিছুদিন আগে থেকে 
আপনজনদেরও তিনি চিনতে পারেননি । 
মুমূর্ষু অবস্থায় সপ্তাহ খানেক উট্টগ্রাম 
মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের বেডে 
তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে । 
চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কাছে হার 


জীবন থেকে । ১৯৭৬ সালে মাদরাসার 
পড়া লেখা শেষ করে যখন চট্টগ্রাম 


পারিবারিক জীবনে তিনি অত্যন্ত সফল । 
তার সব ছেলে-মেয়ে এবং মেয়ের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্স পড়ি তখন 
থেকে তার সাথে পরিচয় ৷ তিনি ছিলেন 
দক্ষ অনুবাদক । যে সময় সারা 
বাংলাদেশে উর্দ-আরবী থেকে বাংলায় 
অনুবাদ করতে পারঙ্গম এমন আলিমের 

খ্যা ছিল একেবারে হাতে গোনা । 
আহলে ইলম ও মাদরাসার পরিম-লে 
অনুবাদের প্রয়োজন হলে হযরত হাফেয 
মাওলানা আবু জাফর সাদেক সাহেব 
(রহ.)-এর ডাক পড়তো | বহু মৌলিক 
গ্রন্থ তার হাতে বাংলায় ভাষান্তরিত হয় । 
অনুবাদ শেখার জন্য বহু ছাত্র তার কাছে 
ভীড় জমাত। ঢাকার ফরিদাবাদ 
মাদরাসাস্থ “এদারাতুল মাআরিফ'-এ তিনি 
দু'বছর ব্যাপী অনুবাদ ও বাংলা সাহিত্য 
গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । 
“এদারাতুল মাআরিফ' স্বল্পতম সময়ে 
অনুবাদের জগতে অনেক তারকা আলিম 
তৈরী করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে 
পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া 
প্রাক্তন প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (রহ.), 
জামিয়ার সিনিয়র উস্তাদ মাওলানা হাফেজ 
মুহাম্মদ আনোয়ার (রেহ.) ও লোহাগাড়ার 
রাজঘাটা হোসাইনিয়া মাদরাসার প্রাক্তন 
প্রধান পরিচালক মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান (রহ.) অন্যতম । এ তিনজন এক 
সময় মাসিক '“আত-তাওহীদ'-এর 
সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। 
অনুবাদ ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার 
জন্য প্রায়শ তার জমিয়তুল ফালাহস্থ 
মসজিদ কম্পাউন্রে ডরমেটরিতে আমার 


মানেন ২৫ এপ্রিল রাত ৮.৩০ মিনিটে | 


যাতায়ত ছিল । অনুবাদ সাহিত্যের সাথে 


ইন্তেকালের খবর পেয়ে আমি 


আমার সম্পৃক্ততার কারণে হয়তো তিনি 


অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ছুটে যাই তাকে 


আমাকে পছন্দ করতেন। উদারতা, 


জামাইরা আল হামদুলিল্লাহ যোগ্য এবং স্ব 
স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত । তার মেয়ের জামাই 
মাওলানা আবদুল হাকিম সাহেব দারুল 
উলুম দেওবন্দে অধ্যয়নরত সময় থেকে 
আমার পরিচিত । তার আরেক ছেলে 
মাওলানা মুফতি ওসমান সাদেক সাহেব 
যোগ্য বাবার যোগ্য সন্তান। বর্তমানে 
তিনি বাহরাইনের আয়েশা মসজিদের 
খতিব ও শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ আল 
খলিফা তাহফিযুল_ কুরআন মাদরাসার 
পরিচালক । মুফতী ওসমান সাদেক 
বাহরাইনের দাওয়াতি সংস্থা মারকাজ 
তারিফ বিল ইসলামের প্রধান দাঈ 
ছিলেন। আয়েশা মসজিদে জুমার রি 
২হাজার মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে তিনি 

ও উর্দূ ভাষায় বক্তব্য রাখেন । মা 
“ঈমানের কিরণ*সহ তাঁর বেশ কিছু 
পুস্তিকা বেরিয়েছে । অনুবাদের ক্ষেত্রেও 
তাঁর আগ্রহ-উৎসাহ প্রশংসনীয় । ইমাম 
ইবনে কুদামা লিখিত 'লুমআতুল 
ঈতিকাদ' নামক গ্রন্থ তিনি বাংলায় 
ভাষান্তর করেন। মুফতী ওসমান 
সাদেকের সাথে আমার পরিচয় 
বহুদিনের । তিনি আমার অনুরক্ত ভক্ত 
এবং আমিও তাঁকে মুহাববত করি 
আন্তরিকভাবে । 

হযরত হাফেয মাওলানা আবু জাফর 
সাদেক সাহেব (রহ.) তার কীর্তির মাঝে 
বেঁচে থাকবেন। তার কথা আমাদের 
স্মৃতিকে অনেকদিন নাড়া দেবে । 

হযরত হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান 
সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকাল একেবারে 
আকস্মিক ও _ অনাকাঙ্খিত । ভেতরে 
ভেতরে প্রাণঘাতী হৃদরোগ যে তাকে কুরে 
কুরে খেয়েছে তিনি তা আঁচ করতে 
পারলেও চিকিৎসকরা তার রোগউপসর্গ 


শেষ বিদায় জানাতে এবং তীর নিকট 
স্বজনদের সান্তনা প্রদান করি । 


মে*১৬ 


স্বল্পবাকপটুতা, মার্জিত আচরণ, কোমল 
ব্যবহার, প্রচার বিমুখতা ও সৌহার্দ্য পূর্ণ 


নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন । পটিয়া আল 
জামেয়াতুল ইসলামিয়ার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা 


__লললু। আত্তান্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


পরিচালক ও মুহাদ্দিস হিসেবে আমৃত্যু 
কর্মরত ছিলেন । ৩০ এপ্রিল চট্টগ্রাম 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল 


সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক 


নির্ভর করে মেধা, যোগ্যতা, কৃতিত্ব ও 


স্টাডিজের প্রভাষক মাওলানা আলাউদ্দিন 
ও মাসিক আল-হকের দেলোয়ার ভাই । 


করেন ন্নালিল্লাহি-রাজেউন) । ওই দিন 
পড়ান । বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে 
হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । রাত ৮টায় 
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ 
মাসের ২৫ তারিখ আমি তাঁকে চট্টগ্রাম 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১২/এ 
কার্ডিওলজি ওয়ার্ডে দেখতে যাই | তিনি 
আমাকে জানালেন ডাক্তারের ভাষ্যমতে 
তাঁর হৃদরোগের তেমন জটিলতা নেই । 
এখন দেখি জটিলতা ছিল নিশ্চিত । তাঁর 
রোগ নিরুপনে চিকিসকরা কী ব্যর্থ হলেন 
? অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর সৌজন্যতাবোধ, 
পরিশীলিত আচরণ ও আতিথ্য প্রবণতা 
আমাকে মুগ্ধ করে । আমাকে দেখে তিনি 
তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে উঠে দীড়ান । 
আমি তাকে ব্যস্ত না হয়ে আরাম করার 
পরামর্শ দেই । আমার স্বাস্থ্যের খোজ-খবর 
নিলেন । তার ইঙ্গিতে খাদেম আঙ্গুর দিয়ে 
আমাদের মেহমানদারি করেন । আমার 
সাথে ছিলেন দারুল মাআরিফের উস্তাদ, 


তখনো বুঝতে পারিনি যে তিনি আর 
কয়েকটি দিনের মেহমান মাত্র । দু'আ 
চেয়ে বিদায় নিই। কে জানতো এটাই 
তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা । 


আচরণের উপর । আচরণজনিত ক্রুটি ও 
চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণে জনপ্রিয়তায় ধস 
নামে । তাকওয়া ও উন্নত চরিত্র দিয়ে যারা 
এসব ধরে রাখতে পারেন তারা 
প্রাতঃস্মরণীয়। হযরত হাফেয মাওলানা 
মাহবুব ফুরকান সাহেব (রহ.)-এর 


হযরত হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান 
সাহেব রেহ.) প্রায় দেড়যুগ ধরে পটিয়া 


জানাযায় বিপুল মানুষের উপস্থিতি তার 
গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ 


আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ায় উচ্চতর 


মেলে । পটিয়া আল জামেয়াতুল 


পর্যায়ে পাঠদান করেন । তার উপস্থাপনা 


তু 
ইসলামিয়া অসংখ্য ছাত্রদের জ্ঞানচর্চার 


ছিল আকর্ষণীয় ও বর্ণনাভঙ্গি ছিল 
হৃদয়গ্রাহী । শিক্ষার্থীদের কিতাব 
বোঝানোর দক্ষতা ছিল তার সহজাত | 
অতি মেধাবী ও কম মেধাবী সব 
শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ও 
সম্মানিত । বিনয়, তাকওয়া ও 
পরহেযগারী ছিল তার চরিত্রের ভূষণ । 
অন্যকে সম্মান জানিয়ে যারা মর্মসুখ 
অনুভব করে তারা হদয়বান ও মহৎ্প্রাণ | 
হযরত হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান 
সাহেব (রেহ.) এমন এক উদারব্রতী মহৎ 
ব্যক্তিত্ব । গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা 
আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান, যা অনেকটা 


€ পুরাতন চর্ম-এলার্জির স্থায়ী সমাধান € জ 


টল কঠিন যৌন রোগের সফল ও 


স্থায়ী সমাধান । পুরুষের গোপন রোগের কারণে সর্বদ 
আর মানসিক দুঃচিন্তার ফলে সঠিক ভাবে যে কোন কাজে ও ইবাদতে মন বসে না 


বেনে মানসিক চাপ থাকে। 


এবং নামাজেও খুশুড খুজু থাকে না। তাই সঠিক 


দুর করতে চেষ্টা করুন। বহু জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট করে যাদের 


চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত মানসিক চাপ 


চিকিৎসার প্রতি অনীহা 


ও ঘৃণা চলে এসেছে, একমাত্র তাদের প্রতিই রইল 


মানুষের 


সাক্ষাতের দাওয়াত । আপনার যৌন সমস্যা যে কোন ধরনের এবং যত জটিল ও 
কঠিন পর্যায়েরই হউক না কেন ১৭ বছরের অভিজ্ঞত 
ও বিশ্বস্ততার প্রতিক “খালেছ” এর চিকিৎসায় ইনশাআল্লাহ 


সম্পন্ন এবং হাজার হাজার 


স্থায়ী সমাধান € অপারেশন ছাড়া নাকের 


আবে তা নিশ্য়তা রানি হাড়ের জটিল ক্ষয় রোগের 
পাস 


এবং পাইলস্‌ নির্মূল এবং 


কিডনী ও পিভ্তপাথর অপসারণ । € পুরাতন আমাশয় ও গ্যান্ট্রিক-আলসার নির্মল 


€ট মহিলাদের জরায়ু টিলা বা জরায়ু বের হয়ে 


মু নিশ্চিত চিকিৎসার জন্য আস্থার সাথে সু-পরামর্শ নিন। ইনশাআল্লাহ্‌ পূর্ণ 


আসা ইত্যাদি জটিল রোগ সমূহের 


ধারা পরম্পরায় তিনি স্মরণীয় বরণীয় 
হয়ে থাকবেন । 

আসুন দু'আ করি আল্লাহ তায়ালা যেন 
আমাদের এ দু'আপনজনের মেহনতকে 
কবুল করেন এবং গোনাহ-খাতা ক্ষমা 
করে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব 


করেন, আমিন। আল্লামা ইকবালের 
ভাষায় প্রার্থনা করি- 

“আকাশ বর্ষণ করুক তোমার কবরে 
আলোকময় সবুজ মাটি যেন এ ঘরকে 
দেয় পাহারা ।' 


১৬০ দিন ও 8 মাসের কোর্সে ২ মাস পর পর ভর্তি 
নেওয়া হয়। 

ও ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট প্রদান ও খেদমতের ব্যবস্থা । 

গুপ্রত্যেক ইমাম বা আলেমের অধীনে ট্রেনিং প্রাপ্ত নিজ 
স্ত্রী বা মা-বোনকে দিয়ে প্রত্যেক মসজিদের এরিয়ায় 
ঘরোয়াভাবে একটি করে সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও মাসিক 
সম্মানী ভাতা প্রদান। 

€১৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষাদান। 

বিদেশী মাসতুরাত জামাতের নুসরতের উদ্দেশ্যে 


সুস্থতার নিশ্চয়তা । ১০০ % আমানতদারীর সাথে চিকিৎসা প্রদান করা হয় 


একরাম ঃ ওলাময়ে কেরাম, দ্বীনের দ্বায়ী ও অসহায় গরীব রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ সহায়তা করা হয় 


চিকিৎসা ও সু-পরামর্শ দিচ্ছেন - 


বি ইউ এম এ(ঢাকা) 


ডি এইচ এম এস (ঢাকা), 
সদস্য ঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন। 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল, ঢাকা । 


দাওরায়ে হাদীস (কামিল) ঃ দারুল উলুম হাটহাজারী, 
মোহাম্মদবাগ কেন্দ্রীয় 


সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব ঃ জামে 


গভঃ রেজিঃ নং ১৮৬৪ 


চত্রথ্াম। 


তিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান £ বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড মহিলা নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার 


আরবী ও উ্দুভাষা শিক্ষা কোর্স। 
€ সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিখার পাশাপাশি আত্শুদ্ধির 


মেহনত। 
€)আছরবাদ ইমানী হালকা ও এশাবাদ কিতাবী তা'লীম। 


যোগাযোগ - 


মসজিদ, কদমতলী, ঢাকা । 


প্রতিষ্ঠাতা মুহ্তামিম  মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-টাকা(মহিলা মাদ্রাসা)। 


তিষ্ঠাতা পরিচালক £ খানকায়ে তাযকিয 


তুন নফস বাংলাদেশ। 


তিষ্টাতা চযারম্যন বাঁজাদেশ মাসতুরাত বোর্ড মহা নূরনী কুরআন শিক্ষা মে্টার 
মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা (মহিলা 


মোবাইল ৪ ০১৭১২-৫০৯৬১২ 


মাদরাসা) 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


জীবনের 
প্রজ্ঞাপাঠ-১৩ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


0১ 
খুব চেষ্টা করে দেখল সে। তার চেষ্টা 
এবার পরিণত হলো গলাফাটা গর্জনে | সে 
কি চেচামেচি! পুরো পাড়ার লোক সমবেত 
হবার যোগাড় । দীর্ঘক্ষণ ধরে সে গায়ের 
পুরো জোর দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা 
করছিল । কিন্তু তালা খুলছে না। সে 
ভাবল, দেখতে তো তালা ঠিকই আছে 
নিশ্চয় ভেতরে কোনো সমস্যা হয়েছে 
তার রাগ এমন পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছিল যে, 
আরেকটু সময় হলে সে চাবির বদলে 
হাতুড়ি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করবে 
কিংবা মোটা রড দিয়ে তালা ভাঙবেই 
ভাঙবে । 
ঠিক সে মুহূর্তে ঘরের মালিক এসে 


হাজির । অবস্থা দেখে তিনি তো অবাক 
কী হলো রে ভাই! তালা খুলছে না? না 
তো, তালা খুলছে না। তিনি সসংকোচে 


রড দিয়ে । বাস্তবেই দেখা যাচ্ছে, আমরা 
হদয়-দরোজার তালা খুলতে পারছি না। 


কাছে আবেদন পৌছাতে হবে | সামাজিক 
হলে সামাজিকতার দোহাই দিয়ে আপনি 


শুধু ভেঙেই চলছি । অথচ আমাদের লক্ষ্য 
ছিল, হদয় ভাঙা নয়; হদয় খোলা । 


তাকে জিততে পারেন । কর্মমুখি হলে 
তাকে কর্মে নতুন গতি সৃষ্টি করার দোহাই 


বাস্তবভিত্তিক কাজ করার যুগে আবেগী 


দিয়ে ভিড়াতে হবে । 


বক্ততা ও রচনা, যোগ্যতার ভিত্তিতে 


আপনি জানেন, তিনি আবেগীও নন, 


ধকার আদায়ের যুগে গায়ের জোরের 
দাবি, গঠনমূলক কীর্তির মাধ্যমে এগিয়ে 


সামাজিকও নন, তখন আপনি তাকে 
বলতে পারেন, জনাব! আমাকে তিন 


যাওয়ার যুগে সারহীন. শোভাযাত্রার 
মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের দিবাস্বগ্ন, 
সামাজিকতার গুরুত্বের যুগে তলাহীন 
রাজনীতির ফীকা বুলি দিয়ে উন্নতিসাধনের 
পরিকল্পম্পএসব পুরনো চাবি দিয়ে নতুন 
তালা খোলার এক একটি উদাহরণ । 


দিনের জন্য ছুটি দিন । এখন কাজে মন 
বসছে না। ভেতরে কেমন জানি, অলসতা 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । একটু বেড়িয়ে আসলে 
মনে হয় নতুন করে কাজের উদ্দীপনা 

হবে। এরকম একটি প্রাজ্ঞ তি 
অবলম্বন করলে আপনি দেখতে পাবেন, 


পরিবর্তিত সময় ও পরিবেশে যারা পুরনো 


তিনি ঠিকই রাজি হয়ে গেছেন । আর যদি 


যোগ্যতা দিয়ে নতুন সময়ের মর্যাদা 


তিনি সমাজমনস্ক ব্যক্তি হন, কিংবা, 


আদায় করতে চায়, তারা সফল হতে 


পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে খুব 


পারে না। এদের পরিণতি, মানসিক 
রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুকে-ধুঁকে মরা | যা 


দায়িত্বসচেতন হন, তা হলে আপনি বলতে 
পারেন, জনাব! মা-বাবা ও সন্তানদের 


তারা অযোগ্যতার কারণে পাচ্ছে না, 


দেখে আসতে কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই । 


তাকে মনে করে, তারা জুলুমের শিকার 
হয়ে পাচ্ছে না। ফলে তাদের মাঝে সৃষ্ট 


যাতে ওদেরও মন রক্ষা হয় এবং আমার 
হাতেও কাজকর্ম নতুন করে গতি পায় । 


হয় মারাতঘক এক নেতিবাচক 
মানসিকতা | হৃদয়ের সুরেলা চিত্রপটে 
বেজে ওঠে হতাশার গনগনে গুঞ্জন । 


0২ 


বললেন, ভাই, কিছু মনে করবে না । আমি 


প্রতিটি দরজার জন্য যেমন চাবি থাকে, 


আরেকটি উদাহরণ দেখুন, একজন যুবক 
ও তার পিতা । উভয়ের মাঝে কোনো 
বিষয়ে একটু মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো । মৃদু 
মানোমালিন্যটটা এক পর্যায়ে চরম ঝগড়া- 
বিবাদে পর্যবসিত হলো । এমনকি পিতা 
নিজের যুবক ছেলেটিকে ঘর থেকে বের 


আজ তালাটা পাল্টে দিয়েছিলাম । কিন্তু 
নতুন তালার চাবিটা ঝুলিতে রাখার কথা 


মানুষের হদয়ের দরজা খোলার জন্যও 


করে বাধ্য হলেন । কিন্তু যুবকের আবেগের 


থাকে ভিনন-ভিনন চাবি | হৃদয়-দরজার চাবি 


আগ্তন স্তিমিত হওয়ায় পর যখন তার 


খেয়াল ছিল না। এই নেন নতুন তালার মানে মানুষের স্বভাব ও মানসিকতা বোধোদয় ঘটল, তখন সে বাপের কাছে 
নতুন চাবি । নতুন চাবি লাগানোর সঙ্গে সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা । মানুষের ফিরে আসতে চায় । কিন্তু পিতা ভীষণ 
সঙ্গে তালা খুলে যায় । কাছ থেকে উপকৃত হওয়া, তাদের অনিষ্ট কঠোর অবস্থানে অনড় রয়েছেন । তিনি 


থেকে বীচা, পারস্পরিক সংশোধকর্ম 


ঝগড়াটে ছেলেকে কিছুতেই আর ঘরে 


তালা ও চাবি। পুরনো যোগ্যতা দিয়ে 
নতুন তি মূল্য আদায় করতে চায় 


সম্পাদন করা এবং তাদের যাবতীয় 


ঢুকাতে চান না। এ অবস্থায় যদি আপনি 


সমস্যার সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি 


কেউ । কিন্তু কাজ হয় না। কাজনা 
হওয়ার কারণটা খুঁজি অন্যের মাঝে । 
হদিস না পেলে হিংসা-হাসাদে জ্বলে ওঠি 
নিজে । জ্বালিয়ে দেই অন্যকেও । 
নতুন যুগে জীবন-দরজার সকল তালা 
পাল্টে গেছে। কিন্তু আমরা সেই পুরনো 
চাবি দিয়ে নতুন তালা খোলার জন্য 
গায়ের জোর কাটিয়ে চলছি । পুরনো চাবি 
দিয়ে যখন নতুন তালা খুলে না, তখন 
আমরা ক্ষোভে-রোষে কখনও তালার 
কারিগরকে দুষি, কখনও খোদ তালাকে, 
কখনও পুরো সমাজ ও পরিবেশকে । 
অথচ পুরনো চাবি দিয়ে তো নতুন তালা 
খোলাই যাবে না। সেই তালাকে হয়তো 
হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হবে, অথবা মোটা 


মে'১৬ 


একজন দক্ষ ব্যক্তি হতে পারবেন, যদি 


উভয়ের মাঝে মিলমিলাপ করে দেওয়ার 


আপনি তাদের স্বভাব ও মানসিকতা 


আলোকে আলোচনা করেন এবং 


বুঝতে সক্ষম হন। আবেগপ্রবণ, 


আত্মীয়তা ছিন্ন করার গুনাহ সম্পর্কে দীর্ঘ 


বিবেকশুদ্ধ, সামাজিক-অসামাজিক, উদার- 


বক্তৃতা ঝাড়েন, তাহলে তিনি আপনার 


পণ, ভীত-নিভীন্তএসব স্বভাব-গুণের কথায় তেমন প্রভাবিত হবেন না। কারণ, 
ভত্তিতে মানুষকে বুঝবার ও জিতবার তিনি তো ক্ষোভের আগুনে টগবগ 
কৌশলও ভিন্ন-ভিন্ন হয় । করছেন । 


ধরুন, কর্মক্ষেত্রের উধ্বতন কোনো এক 
দায়িত্বশীল থেকে ছুটি নিতে হচ্ছে। 
আপনি মনে করছেন, ছুড়ি দেবার ব্যাপারে 
তিনি তেমন রাজি হবেন না। কিং 


এ ক্ষেত্রে একটি যুক্তিসফল পদ্ধতি 
অবলম্বন করা যায় । আপনি জানেন, তার 
পিতা খুব আবেগী । আবেগপুর্ণ কথায় 
প্রভাবিত হন বেশি । এবং তার মেজাজের 


গড়িমসি করতে পারেন। তাহলে 


নম্তায় দ্বন্দের ও সিদ্ধান্তের যৌথ 


আপনাকে দেখতে হবে, তিনি কি আবেগী, 


উপস্থিতি থাকে সবসময়, তা হলে আপনি 


সামাজিক, বা অন্যকোনো স্বভাব- 


তার কাছে গিয়ে বলতে পারেন, হে অমুক! 


মানসিকতার । আবেগী হলে আবেগের 


মাশাআল্লাহ, আপনি একজন ভালো 


____ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


মানুষ । চতুর্দিকে আপনার নাম-দাম | 


পিতার দিলে ডরের ধমাকা লেগে গেছে । 


পিতা হিসেবেও আপনি সফল । সন্তানদের 


বখিল কলবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। 


সমতা ও সমঝোতা সৃষ্টি করার জন্য 
একটি বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিাহ্য পদ্ধতি 


প্রতি পরম দয়াপরবশ হওয়ার ক্ষেত্রে 


তখন তিনি নিজের ছেলে সম্পর্কে 


আপনার জুড়ি নেই বলে মানুষের সুধারণা 


পুনর্বিবেচনা করবেন । 


রয়েছে । ছেলে তো ছেলেই । আপনারই 


তেমনিভাবে অবাধ্য কোনো ছেলেকে 


সন্তান । রক্তের আরেক নাম সন্তান । 


বোঝাবার ক্ষেত্রেও আপনি এরকম একটি 


অবলম্বন করতে হবে । অন্যথায় কাজের 
কাজ কিছুই হবে না । বরং পরস্পর বেড়ে 
যাবে মেরুহীন দূরত্ব । 

মোটকথা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের হৃদয়- 


ছেলেটির প্রতি একটু দয়া করুন। 
ফুটপাথের টোকাইদের মতো সে এখন 
খোলা আকাশের নিচে ঘুমোয় ৷ অনাহারে- 


যুক্তিসচল কৌশল বেচে নিতে পারেন । 


দরজা খোলার জন্য সঠিক চাবিটি ব্যবহার 


মনে করুন, একজন ছেলে পিতার অবাধ্য 
হয়ে গেছে । পিতা-মাতার কথা সে কানেই 


করতে হয়। মনে রাখতে হবে, 
পারস্পরিক মিল জুড়িয়ে দেওয়ার পথে 


নিচ্ছে না। কথা-বার্তা ও চলা-ফেরায় সে 


করছে । অথচ আপনি ঘরে বসে আরাম- 
আয়েশে খাচ্ছেন ও থাকছেন । আপনি কি 


ভীষণরকমের বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে। 
কাজ নেই, কম্ম নেই। সারাদিন শুধু 


ভুলে গেছেন, ছোটবেলায় তাকে কোলে 


তিলকে তাল নয়, তালকে তিল করে 
দেখাতে হয় । 
এসব প্রজ্ঞাদীপ্ত আচরণদক্ষতা ও 


টইটই করে ঘুড়ে বেড়ায় । তার অবস্থা 


কথনকৌশল ব্যবহার করে দেখুন । নিশ্চয় 


নিয়ে কত ম্নেহ-সোহাগ করতেন, সিনায় 


ভালো না হলে পরিবারে অশান্তির 


লাগাতেন, পুরো শরীর শুঁকে দেখতেন, 


লেলিহানশিখা জ্বলে ওঠবে । এরকম 


আপনি সফল হবেন । এভাবে একদিন 
মানুষ বলতে বাধ্য হবে, অপরকে সন্তুষ্ট 


চুমু খেতেন। অথচ সেই সোহাগের 
ছেলেটাই এখন আশ্রয়হীন অবস্থায় ধুঁকে- 


ছেলেকে বোঝাতে হলে তার মানসিকতার 


করার ক্ষেত্রে অমুকের কোনো জুড়ি নেই । 


হলকাকিকত জানতে হবে । তার স্বভাবের 


ধুকে মরছে । আপনার কি মনে নেই, 
একটি রুটির টুকরো নিজে না খেয়ে তার 


গোপনতম ঠিকানায় আপনাকে পৌছুতে 
হবে । চিন্তা করে দেখুন, ছেলেটি কোন 


মুখে তুলে দিতেন । আপনার কি মনে 


প্রকৃতির? 


পড়ে না, প্রচণ্ড রোদে হাটার সময় আপনি 
নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে তাকে ছায়া 


আপনি বুঝতে পারলেন, সে ভীষণ কৃপণ | 


ভাজনমুখি হৃদয়কে জুড়ে দেওয়া মানুষরই 
কাজ । মানবজীবনের অনন্য প্রজ্ঞাপাঠ । 


0৩ 
প্রিয় পাঠক! হৃদয় খোলার কয়েকটি চাবি- 


তখন আপনি তাকে বলতে পারেন, হে 


দিতেন । আহ! আপনার মতো পিতা 
জীবিত থাকতে তাকে নিয়ে মানুষ ঠাট্টা- 


শব্দ আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। এসব 


অমুক! হালকা বয়স বলেই তুমি বুঝতে 


চাবিশব্দ বড়দের রচনা থেকে নেয়া । হৃদয় 


পারছ না। এ পৃথিবীতে পিতার বিকল্প 


বিদ্রুপ করুক, সেটা কি আপনি চান? সে 
আপনার একটু নত্রতার অপেক্ষায় আছে । 
কারণ, পিতার কোমলে-কঠোরে মেশানো 


নেই । একমাত্র পিতা ছাড়া তোমাকে 
যথোচিত উপকার কে করবে? আশ্রয়ই বা 


থেকে উৎসারিত কথামালার সঠিক ঠিকানা 
হৃদয়ই হতে পারে। সে উন্মুখ হৃদয়, 
হয়তো, আপনারও আছে । আরও 


দিবে কে? আজ নয় কাল তোমার বিবাহ- 


চোখের চাহনি-ভরা সামান্য অভিব্যক্তিও 


শাদির ব্যবস্থা করতে হবে । এর খরচ 


অনেকেরও । 
সেসব চাবিশব্দ : মনকাড়া মুচকি হাসি । 


সন্তানের হৃদয় বিগলিত হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট | 


যোগান দিবে কে? হঠাৎ যদি তুমি অসুস্থ 


সুবচন । বিনয় । অগ্রাধিকার । ক্ষমাণ্ডণ । 


হয়ে যাও ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা 


আপনি লক্ষ করবেন, এসব কথায় পিতার 


করবে কে? সুতরাং দুঃখপ্রকাশের একটি 


কঠিন হৃদয় একটু একটু গলতে শুরু 
করছে এবং তিনি ছেলের বিষয়টাকে সদয় 
বিবেচনায় আনছেন । কেননা, ফুলের 


শব্দও যদি তুমি পিতার কানে বাজাতে 
পার, কিংবা, ভালোবাসা ভরে একটি চুমু 
একে দিতে পার তার কপালে, 


মাঝে মাটির মমতা যেমন রসের মতো 
অলক্ষ্য অথচ প্রচুর-গভীর, সন্তানের প্রতি 


তাহলে নিমিষেই সব সমস্যার সমাধান 
হয়ে যাবে । 


বাবা-মার ম্নেহও তেমনি । আর যদি তার 


আপনি নিশ্চিত থাকুন, এসব কথায় 


পিতা কৃপণপ্রকৃতির লোক হন, তা হলে 
আপনি তাকে বোঝাতে পারেন, হে অমুক! 


অবাধ্য ছেলেটার বোধোদয় হবে নিশ্চয় । 
সে ধীরে ধীরে পিতার কাছে ফিরে যেতে 


সে যতই খারাপ হোক, আপনারই ছেলে । 


চেষ্টা করবে । সে পিতার হদয় পুনর্জয়ের 


আমার তো ভীষণ ভয় হচ্ছে, আপ্পা 


কলাকৌশল জেনে নেবার জন্য এদিক- 


নিজেকে শুধু শুধু ধ্বংসের দিকে ঠেলে 


সেদিক দৌড়ঝাপ শুরু করবে । 


দিচ্ছেন । হোক সে সাময়িকভাবে অবাধ্য, 
তবু তাকে যতটুকু সম্ভব নিজের চোখে- 


তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিলমিলাপ 
জুড়ে দেবার জন্য একই পদ্ধতি অবলম্বন 


চোখে রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ না 
করুন, যদি সে চুরি বা কোনো সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে সবকিছুর 
দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে, 


করা যায় । কিছু কিছু পরিবারে ছোট-খাট 
বিষয় নিয়েও প্রায়ই খিটিমিটি লেগে 
থাকে । তাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে বড়সড় 
বিষয় ও বৃহত্তম স্বার্থের দিকে | মালিক- 


কারণ, আপনি যে তার পিতা । তখন 
আপনার সম্পদও যাবে, সম্মানও যাবে । 


মজুর, শাসক-শাসিত, ছাত্র-শিক্ষক, 
অনুজ-অগ্রজ, নেতা-সমর্থক, পীর- 


এ কথায় আপনি স্পষ্টই দেখতে পাবেন, 
মে'১৬ 


মুরিদসহ সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে 


মনকাড়া অকৃত্রিম. হাসি ভালোবাসার 
অগ্রিম বিনিময় । নিখুঁত পরিচয়পত্র । প্রথম 
সাক্ষাতেই সে অকৃত্রিম হাসি উপহার দিতে 
দেরি করবেন না । দ্বিধা করবেন না। 
একজন মুমিন ভাইয়ের মুখ চেয়ে আপনার 
রা মুচকি হাসিও সদকাসম পুণ্য ৷ সেই 
যেন হয় ত্রম । সুন্দর- 
মলিনতাহীন | সে টা আপনি 
জিততে পারবেন শত-কোটি অন্তর । 
হৃদয়ের গলি-কন্দর । সেই আলোকিত 
হাসি মানুষ কখনও ভুলে না। হোক সে 
শক্র বা মিত্র । সে হাসি যদিও সামান্য, 
তবে তার প্রাপ্তি অসামান্য । তাতে রয়েছে 
অনেক কিছু । আশা-স্বপ্ন। বিশ্বাস- 
আত্মবিশ্বাস । ভক্তি-ভালোবাসা । বেগবান 
আবেগ । সম্তীব্য সফলতার লক্ষ্যভেদী 
ব্যাকরণ । 
আপনি কথা নম্রভাবে, 
শান্তমেজাজে । যেকোনো কথায় আপনি 
এমন শব্দ নির্বাচন করুন যাতে রয়েছে 
সহমর্মিতা ও সন্ধির সোনালি পয়গাম । 
সবসময় সঙ্গীদের প্রশংসা করুন । তাদের 
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জন্য দোয়া করুন । এমন সব শব্দ এড়িয়ে 


নিজেদের জীবনসফলতার আনন্দ 


চলবেন, যাতে রয়েছে অহংকার, 
শ্রেষ্ঠত্ববোধ, ঠাট্টা ও বিদ্রাপ। কারণ, এ 


তাদেরকে ভাগাভাগি করতে দিন | একটু 


শুধুই নিজের জন্য করে নিতে চেয়েন না। 
সৃষ্টির স্বার্থে ষ্টার জন্য ব্যয় করুন 


মনোযোগ দিন তাদের প্রতি । বিনয়ের 


আপনার চেহারা ও সম্মান । আপনার 


শব্দগুলোই সকল পতনের মুল ৷ এসব শব্দ 
দ্বারা আপনার সুনামের সর্বনাশ হবে । 
আপনার মান-মূল্য হবে মাটিলগ্ন । তখন 
আপনি হয়ে যাবেন সকলের অসন্তোষ ও 
নিন্দার পাত্র । 

মানুষের জীবন-পরিধি খুবই সংকীর্ণ । 
আমাদের প্রত্যেকেরই একটা সমাপ্তি 
আছে । বিলীনত্ব আছে । আমরা সবাই 
এক পিতা-মাতার সন্তান। প্রতিভা 
আল্লাহর দান । প্রতিভার ক্ষেত্রে আমাদের 
আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই | সকল গুণ 
ও কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহরই । সুতরাং 
আপনি নিজেকে সংযত রাখুন । বিনয়ী 
হোন । পরাক্রমশালী রবের কাছে মাথা 
নুয়ান। মনে রাখবেন, আপনি মাটির 
তৈরি । যে মাটিতে আপনার সদর্প বিচরণ, 
সে মাটিতেই আপনার দেহ-দাফন । 
অন্যের ওপর নিজেকে বিশিষ্ট দেখাতে 
যেয়েন না। তখন আপনাকে তারা হেয় 
করবে । বিদ্বেষে তারা ফুঁসে ওঠবে। 


বৈভবে ভরিয়ে তুলুন তাদেরকে । 
দেখবেন, আপনি তাদের কাছে প্রিয় 
সন্তানের চেয়েও প্রিয় হয়ে বসেছেন । 


খাবার ও সম্পদ । আপনার সময় ও 
সঞ্চয় । তখন দেখতে পাবেন, আপনি 
ভাগ্যবান । আপনি মুল্যবান | 


অগ্রাধিকারের দৃঢ় মানসিকতা সৃষ্টি করুন । 


ক্ষমাগ্ুণ আমাকে-আপনাকে-সকলকে 


অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে 


অর্জন করতেই হবে । মানুষের সঙ্গে 


শিখুন । কেউ আপনাকে নিজের ওপর 
প্রাধান্য দিলে কেমন লাগে? নিশ্চয় ভালো 
লাগে। তাকে হৃদয়বান ব্যক্তি হিসেবে 
গ্রহণ করতে বাধে না । ঠিক আপনিও যদি 


ক্ষমাসুন্দর আচরণ করতে শিখুন । অসুন্দর 
কথা উত্তর দিন মিষ্টিযুখে । খারাপ 
ব্যবহারের বিনিময় দিন মধুরমনে | 
মানুষের গালি-নিন্দাকে ভুলে যান ইচ্ছায়- 


অপরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেন, 
তাহলে তার হৃদয়ে আপনিও আসন করে 
নিতে পারবেন ৷ মহানুভবরা নিজেদের 


অনিচ্ছায় । দেখবেন, আপনার অন্তর 
পরিচ্ছন হচ্ছে । হৃদয়ে নের্তৃত্ব দিতে হলে 
হৃদয়কে নির্মল করতে হবে । প্রতিশোধ- 


ওপর অপরকে প্রাধান্য দেন। আপনার 


চিন্তাকে অন্তরে ঘর করতে দিবেন না। 


খাবার অন্যের পেটে গেলে যদি আপনার 


আল্লাহর কাছ থেকে আপনি ক্ষমা পেয়ে 


তৃত্তিবোধ হয়, তাহলে মনে রাখবেন, 


যাবেন | মানুষের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত । 


মানুষ হওয়ার পূর্ণতা সৃষ্টি হচ্ছে আপনার 
ভেতর । আপনার একটি কাপড় যদি 
অন্যের গায়ে দেখলে নয়ন আনন্দে ভরে 


প্রতিশোপরায়ণতার আগুনে জ্বালিয়ে 
জীবনকে ছাই করতে নেই । আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা বড় প্রিয় বস্তু । আপনি যদি তার 


যায়, তাহলে বুঝে নিবেন, আপনি প্রকৃত 


মানব হতে চলেছেন । কোনো জিনিসকে 


বান্দাকে ক্ষমা করতে পারেন, আপনাকেও 
তিনি ক্ষমার চাদরে ঢেকে নেবেন । 


ফাতেমা যাহা রা) মিলা মাদ্রাসা ও হিং 


মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য 


বিভাগসমূহ : নাষেরা, হিফজ ও কিতাব বিভাগ 
বিশেষ আকর্ষণ : হাফেজা ছাত্রীদের জন্য (শর্ট কোর্স বিভাগ) 
(১ম বর্ষ-€ম শ্রেণী পর্যন্ত) 


+$ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, অভিজ্ঞ হাফেজ ও ক্রারী সাহেবদের পরামর্শক্রমে পরিচালিত । 

$ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাফেজা ও অভিজ্ঞ আলেমা শিক্ষিকাগণের দ্বারা পাঠদান । 

+ পূর্ণ শরয়ী পর্দা ও কঠোর নিরাপত্তা । $ সমাপনী ও জে. ডি. সি. পরীক্ষার ব্যবস্থা । 

+ ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে যুগোপযোগী সিলেবাস | $ আই. পি. এস.-এর ব্যবস্থা । 

+ নিরিবিলি পরিবেশ, উন্নত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন | + জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ৷ + স্কুল থেকে আগত ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোর্স । 


যাতায়ত: অক্সিজেন মোড় হয়ে প্রাজমা হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক সংলগ্ন পাঠানপুর 
রোডের শেষ, ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪, ০১৮২৪-৬৩২৫৮১ 
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সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 
লেখালেখির সাত-সতেরো-৬ 


“ফিরে যাই 
ফিরে আসি' 


খন্দকার মুহাম্মদ 
হামিদুল্াহ 


বর্তমান লেখকের জানা আর পড়াশোনার 


যখন জানতে পারবো, তখন বিস্মিত হবো এ 


কোনো কোনো দিন সে অফিসে আসে না। 


জন্য যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমরা ভুল করে 
“কি” প্রয়োগ করছি । তাহলে এবার জেনে 
নেওয় যাক এ শব্দ দুটির ভিন্নতা : 

কোনো জা বাক্যে, যদি প্রশ্নের উত্তর 
হ্যা কিংবা না দিয়ে দেওয়া চলে, তাহলে 
শ্নবাচক শব্দটি হবে “কি' | যেমন তুমি কি 
খেয়েছে? [খাওয়া হয়েছে কি-না] তুমি কি 
শুনতে পাচ্ছো? [শুনতে পাচ্ছো কি-না], 
তুমিও কি যাবে? সেও কি এসেছিল? আর 
যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর হ্যা কিংবা না 
বললে চলে না; বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলতে 
হয় তাহলে প্রশ্নবাচক শব্দটিহবে “কী । 
যেমন : তুমি কী খেয়েছো? [খাদ্য বস্তটির বা 


জগতটি এতো ছোট যে, ভাষারীতি বিষয়ক 
এ লেখাটিকে সমৃদ্ধ তো নয়ই এর 
একেকটি পর্বকে মোটামুটি পূর্ণতাও দেওয়া 
যাচ্ছে না। কিছুদিন পরে দেখা যায় আরও 
কিছু রয়েছে গেছে । নিজের এমন দুর্বলতা 
আর একটি বিশেষ স্তরের পাঠকদের 
প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে একই কথার 
সম্পূরক কিছু নিয়ে আবারও ফিরে আসি 
পুরনোর প্রসঙ্গের জোড়াতালি নিয়ে । এ- 


খাদ্যবস্তগুলোর নাম জানতে চাওয়া হচ্ছে! 
তুমি কী শুনতে পাচ্ছো? [কেমন আওয়াজ 
শুনতে পাচ্ছো], তুমি কী বাঘ দেখেছো? 
[কোন প্রজাতির বাঘ দেখেছো], তোমার নাম 
কী? ব্যাকরণ বলতে কী বোঝায়? অর্থনীতি 
কী? ইত্যাদি । 
এছাড়া সর্বনাম বা বিশেষণ অথবা ক্রিয়া- 
বিশেষণ বুঝাতে “কী* এবং বিস্ময়সূচক শব্দ 
হিসেবে [কিংবা বিশেষণের বিশেষণ বুঝাতে] 
“কী” ব্যবহার করতে হবে । উদাহরণ : 


জন্যেই আজকের এই ধারকরা শিরোনাম! 
আমার স্মৃতি যদি এ ক্ষেত্রে বিশ্বস্থ থাকে 
তবে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 
আত্মজীবনী গ্রন্থের না এটি । 

গোড়ার দিকে কয়েক পর্বের আলোচনায় [] 
ও শী] প্রসঙ্গ ছিল । আমরা দেখেছি, যেসব 
শব্দে তি হবে তার তালিকা অনেকটা 
এরকম: 

১. অতৎসম (সংস্কৃত ছাড়া) শব্দের বানানে 

শেষে 


্ত্রীবাচক শব্দ (নারী ও গাভী ব্যতীত) 
ভাষাবাচক ও জাতিবাচক শব্দে 
প্রাণিবাচক শব্দে 
“আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে: যেমন-_ 
মিতালি, পুবালি, হেঁয়ালি, সোনালি 
ইত্যাদি । 
৬. পদাশ্রিত নির্দেশক (আরবি ব্যাকরণে 

ইসমে ইশারা) যথা- ছেলেটি, বইটি 
পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থাকলেও বলি 


কি আর কী এক নয় 

গবেষক, কথাসাহিত্যিক ও মিডিয়াব্যক্তিত্ 
ড. ফজলুল হক সৈকত বলেন, এমন 
অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা কখনও 
শব্দটির প্রয়োগ করেননি । আবার 
অনেকে মনে করেন “কি আর কী” একই 
কথা । অথচ “কি, আর “কী” এর পার্থক্য 


(টিপ2 ৫ 
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কী করছ? [সর্বনাম] 

কী পড়? [সর্বনাম] 

কী আর বলব? [সর্বনাম] 
কী জানি? [সর্বনাম] 

কী যে করি? [বিশেষণ] 

তোমার কী? [বিশেষণ] 

এটা কী বই? [বিশেষণ] 

কী করে যাব? [বিশেষণ] 

দেখো, কীভাবে তাকাচ্ছে? [ক্রিয়া-বিশেষণ] 
কী দারুণ দৃশ্য! [বিস্ময়সূচক বা বিশেষণের 
বিশেষণ] 
কী ঠান! 
বিশেষণ] 
কী 
বিশে 


বিস্ময়সচক বা বিশেষণের 


আনন্দ! [বিস্ময়সূচক বা 
ষণ] 
অব্যয় 2 [দিয়ে “কি' শব্দটি 
লেখা যাবে | যেমন : কি বাংলা কি ইংরেজি 
উভয় ভাষায় তিনি শিরিদনী [ 


কোন জায়গায় কোনো লিখতে হবে 
নর্দিষ্ট [ডেফিনিট] কোনো কিছুকে বুঝাতে 


“কোন” এবং অনির্দিষ্ট [ইনডিফিনিট] কোনো 
কছুকে বুঝাতে “কোনো' ব্যবহৃত হবে । 


বশেষণের 


যেমন : কোন কোন দিন সে অফিসে আসে 
না? [নির্দিষ্টতা] 
কোন কোন শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ 


(হোমওয়ার্ক) করেনি, তাদের তালিকা তৈরি 
করো [অনির্দিষ্টতা] ৷ 


[অনির্দিষ্টতা] 


কাল আর কালো 

সময় বুঝাতে “কাল, আর রঙ বুঝাতে 
কালো” ব্যবহার করা উচিত । অথচ এ 
নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা । কাল তো কখনও 
কালো নয় । এখন সকাল সাতটা বাজে । 
শীতকালে কালো পোশাক ব্যবহার করা 
ভালো । বাক্য দুটিতে কাল আর কালো এর 
অর্থের তফাৎ পরিষ্কার । আরো একটি 
উদাহরণ দেখুন, কালো গাড়িটা না-কি কাল 
আসবে না। 


আমার মত তোমার মত 
মতামত বা রায় বুঝাতে মত; আর রকম 
বুঝাতে “মতো” শব্দ ব্যবহার করতে হবে । 
ংলা ভাষার বিখ্যাত লেখকদের মাঝেও এ 
নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। শব্দ দু'টির 
প্রভেদ বুঝতে উদাহরণগুলো পড়ে দেখুন 
সভায় আমি তার মতো করে মত প্রকাশ 
করিনি । 
মানুষের মতো মানুষ থাকে; একই রকম 
মতও থাকে অনেক । 
পুনশ্চ: সাজ্জাদ কাদির | নন্দিত লেখক, কবি 
ও কথাশিলী । বাংলা প্রমিত বানান ও 
শুদ্ধাতদ্ধির প্রশ্নে বিভিন্ন জায়গায় কী রকম 
ব্বিত হয়েছেন সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
উল্লেখ করেন : বানান নিয়ে আমি বিপদে 
পড়ি প্রায় সময়েই । লেখালেখিতে যেমন, 
পথেঘাটেও তেমন । আর তা ঘটতে পারে 
যে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনায় ॥ 
রাজনীতি হোক আর খুনোখুনি হোক । 
“অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে পাঁচ দুরৃর্ত । পুলিশ 
উদ্ধার করেছে, গুলি, পিস্তল, ম্যাগাজিন... । 
যেই ম্যাগাজিন' বলেছি অমনি তড়বড় করে 
ওঠে একজন, উই...ম্যাগজিন । যত বালি 
ম্যাগাজিন ততবলে ম্যাগজিন । বলে 
সাময়িকী পতিকা ম্যাগাজিন...রাইফেল বা 
বন্দুকে কারতুজ রাখার কুগুরি “ম্যাগজিন' | 
ডিকশনারি, এনসাইক্লোপেডিয়া, ওয়ার্ড 
ওয়েব ...সব ঘেঁটে ঘাট মেরে যাই সবাই । 
থাকুক...পুলিশেরা ম্যাগজিন বলে । ওটা 
বুঝে সবাই | ওটাই চালু । এই সূত্রে জানা 
যায়, পুলিশের জনসংযোগ বিভাগ থেকে যে 
সংবাদবিজ্ঞপ্তি আসে তাতে প্রায়ই ম্যাগজিন 
উল্লেখ থাকে... সেটাই হয়েছে কোনও 
কোনও পত্রিকায় বছরের পর বছর ধরে ওই 
ভুল বানান লেখার কারণ । যারা ওই বিজ্ঞপ্তি 
কখনও দেখেছেন তারা জানেন কেমন তার 
ভাষা ও বানান! 
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আফগানিস্তান: মহাবিপদে ক্রুসেড বাহিনী 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 


সীমালজ্বনের কারণে মানুষের অনেকে 


সে পর্যায়ে । তালেবান যোদ্ধাদের কঠিন 


খ্যা কমিয়ে বললেও তালেবানদের 


অনেক সময় মহা বা ভারী বিপদে পতিত 


প্রতিরোধ ও আইএসএফ সদস্যদের 


হয়। এর নজির আমরা চিন্তা করলে 


হতাহতের খবর তারা এখন নিজেরাই 


আমাদের আশপাশে অনেক দেখতে স্বীকার করছে। এর কয়েকটি তাজা 
পাবো । গত কিছুদিন আগে আল- উদাহরণ সংবাদপত্র থেকে তুলে ধরা হল। 


জাজিরাসহ সকল আরবী সংবাদপত্রে 


প্রেসিডেন্ট ওবামার আফগান নীতির কড়া 


আফগান মুজাহিদ নেতা হেকমতিয়ারের 
একটি কথা ফলাও করে ছাপানো হয় । 


সমালোচনা করায় আফগানিস্তানে 
মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর অধিনায়ক 


কথাটি ছিল এই, “আল্লাহ যখন কোন 


স্ট্যনলি ম্যকক্রিস্টালকে সম্প্রতি বহিষ্কার 


পরাশক্তিকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার 


করে তার স্থলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 


মাথায় আফগানিস্তান আক্রমণের চিন্তা 
প্রবেশ করিয়ে দেন ।' এর প্রমাণ হিসেবে 
তিনি বিখ্যাত ধার্মিক আফগান শাসক 
পানিপথ হযুদ্ধবিজেতা আহমদ শাহ 


ডেভিড প্ট্রাউসকে । নিয়োগ পাওয়ার পর 
কাবুলের আমেরিকান দূতাবাসের এক 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেছেন, 
“আফগান যুদ্ধ ভবিষ্যতে আরো কঠিন 


আবদালীর হাতে ইরানের সম্রাট নাদির 


আকার ধারণ করতে পারে ৷ অন্যদিকে 


শাহের পরাজয়, তারপর আফগানদের 
কাছে ব্রিটিশরাজের দুইবার পরাজয়, 


আমেরিকার প্রধান প্রতিরক্ষা বিষয়ক 
বিশ্লেষক ডক্টর আইভাস ইলাড বলেছেন, 


এরপর গত শতাব্দীর শেষের দিকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের লজ্জাজনক 
পরাজয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন । অতঃপর 


“যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি বন্ধের একমাত্র পথ 
হচ্ছে চিরতরে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে 
যাওয়া । আর আফগানিস্তানের মত একটি 


বর্তমান দখলদার আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 


মুসলিম দেশ থেকে মার্কিন দখলদার 


ক্রুসেড বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা তুলে 


বাহিনীর অপসারণের ফলে বিশ্বে মার্কিন 


ধরে তাদের নিশ্চিত পরাজয়ের আভাস 


বিরোধী হামলা ত্রাস পাবে যা আমেরিকার 


দেন । উল্লেখ্য, ২০০১ সালের সেপ্টম্বরে 
আমেরিকার কেন্দ্র ভয়াবহ 
আত্মঘাতী হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর 
তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা 
দিয়েছিলেন । পরে বিভিনন ইসলামী 


জন্য সত্যি একটি সুসংবাদ" [সুত্র-দৈনিক 
ইনকিলাব, ৪ জুলাই ২০১০] । 

গত ৭ জুলাই ২০১০ রাত সাড়ে দশটার 
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, 'প্রাণহানি 
বেড়ে যাওয়ায় আফগানিস্তানের হেলমন্দ 
থেকে সরে এসেছে ব্রিটিশ বাহিনী | তবে 


মহলের সমালোচনার মুখে তিনি 'ভ্রুসেড' 


এক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্য মন্তব্য করেছেন 


শব্দ প্রত্যাহার করে “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” 
শব্দটি ব্যবহার করলেও সচেতন 
মুসলমানরা এটাকে ক্রুসেড হিসেবেই ধরে 


আফগানিস্তান ও ইরাক দখলকারী নিন্দিত 
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার 
বুশের দল রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান 


নিয়েছেন এবং আফগানিস্তানে নিয়োজিত 


মাইকেল স্টিল। সম্প্রতি আমেরিকার 


কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যে এক রাজনৈতিক 


ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স 
(আইএসএফ) _ নামের আতস্তার্জাতিক 
ক্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত 


সভায় বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেছেন, 


“যুক্তরাষ্ট্র আফগান যুদ্ধে জিততে পারবে 


মুজাহিদদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে 
এসেছেন । 

যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের কথা চেপে যাওয়া 
মানুষের স্বভাব । কিন্তু এক পর্যায়ে সেটা 
চেপে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং 
পরাজয়ের কথা ফাঁস হয়ে যায় । বর্তমান 
আফগানিস্তানের দখলদার আমেরিকার 
নেতৃত্বাধীন ত্রুসেড বাহিনীর অবস্থাও আজ 


মে'১৬ 


না+ (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮ জুলাই ২০১০] । 
অবশ্য এ তিক্ত সত্য উচ্চারণের ফলে তাঁর 


ওয়েবসাইট ভয়েস অব আফগান জিহাদের 
দেওয়া তথ্যমতে গত ৯ বছরে তাদের 
হাতে আইএসএফের লক্ষাধিক সৈন্য 
নিহত হয়েছে । ২০০২ সালে চালু করা 
ভয়েস অব আফগান জিহাদ ওই বছরই 
আমেরিকা কর্তৃক বন্ধ হলেও গত বছর 
সেটি নতুন ঠিকানায় আবার চালু হয়েছে। 
তখন থেকে আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলের 
ওয়েবসাইটসহ আরবি ওয়েবসাইটগুলোর 
লেখকগণ তালেবানের বিজয় নিয়ে 
নিয়মিত লেখে যাচ্ছেন । আল-জাজিরা ও 
ইসলাম টুডে ওয়েবসাইটের বিখ্যাত 
জর্দানি কলামিস্ট ইয়াসির আয-যাআতারা 


লিখেছেন, “বিভিন্ন ইসলামী মহল যেখানে 
মোল্লা ওমরের প্রতিনিধিকে আমেরিকার 
সাথে বৈঠকে বসার পরামর্শ দিচ্ছে, 
সেখানে তিনি বৈঠকের প্রস্তাব সংবলিত 
আমেরিকার কয়েকডজন চিঠির কোন 
উত্তরই দেননি | বরং তিনি 
আমেরিকানদের বলেছেন, তোমরা 
আমাদের দেশ ছেড়ে চলে না গেলে 
জিহাদ ছাড়া আর কোন কথাই তোমাদের 
সাথে আমরা বলব না । তবে তোমরা চলে 
যেতে চাইলে তার জন্য আমরা নিরাপদ 
সুযোগ করে দেব । জনাব ইয়াসির এ 
লেখায় আফগানযুদ্ধে সাফল্যের পেছনে 
মোল্লা ওমরের আধ্যত্যিক শক্তির ভূমিকাই 
মুখ্য বলে মন্তব্য করেছেন। বর্তমান 
আফগানিস্তানে তালেবান মুক্তিযোদ্ধারা 
কতটুকু শক্তিশালী তা উপলব্ধি করা গেছে 
আমেরিকার নিয়োগকৃত প্রেসিডেন্ট হামিদ 
কারজাই আমেরিকা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করলে তালেবানের পক্ষে চলে যাবার 
হুমকি প্রদান করা থেকে । গত কয়েকবছর 
ধরে দক্ষিণের হেলমন্দসহ 
আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে 


দলের লোকজনের পক্ষ থেকেই তাঁর 
পদত্যাগের দাবি উঠেছে । কারণ, 
আফগান যুদ্ধের সুচনাকারী ছিল তার দল 


তালেবানদের অঘোষিত শাসন চলছে। 
সেখানে তারা বিচারকাজ ও তেল সরবরাহ 
থেকে শুরু করে জনসাধারণের সব 


রিপাবলিকান পার্টি। এ হচ্ছে ক্রুসেড 


সেবাকর্মে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে। 


পক্ষের লোকজনের হতাশা ও পরাজয়ের 


এটাই তালেবানের জনপ্রিয়তার মূল কারণ 


সুর । তারা আফগানিস্তানে তাদের নিহতে 


বলে বিশ্লেষকদের ধারণা । 
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ইরাক, 


আফগানিস্তান দখলের সময়কার একটি 


ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার ও 


মুসলিম 
বিশ্বসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ ও 


প্রসিদ্ধ উক্তি করে লেখার ইতি টানছি, 
আমেরিকা আফগানিস্তানের ইতিহাস 


বিশ্রেষণধর্মী লেখা আরবি ভাষায় 


ভালভাবে অধ্যয়ন করেনি । কারণ, সে 


উপস্থাপন করছে সৌদি আরবভিত্তিক 
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দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও 
অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে না। সে যদি 


আফগানদের আধ্যত্বিক নেতা মরহুম 


আফগানিস্তানের ইতিহাস অধ্যয়ন করত, 


মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের আমেরিকার 


তাহলে অবশ্য জানত যে আফগানরা 


ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করার পর থেকে 
বহিঃশক্তি ও হানাদারের সামনে 
আত্মসমর্পন করে না এবং তারা ইসলাম 
ও শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকারী ছাড়া অন্য 
কারো হাতে তাদের শাসনভার তুলে দেয় 
না। 


দেওবন্দের ফতোয়া: ভারত মাতা কি জয় বলা নাজায়েজ 


ভারতের উত্তর প্রদেশে দেওবন্দের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম বিতর্কিত জাতীয়তাবাদী স্রোগান ভারত মাতা কি 
জয়ের বিরুদ্ধে এক ফতওয়া জারি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ইসলামে মাত্র এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান । 
ফতওয়ায় বলা হয়েছে, “আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই দেশ আমাদের ঈশ্বর । 
ইসলামে আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং কাজেই “ভারত মাতা কি জয়" স্লোগান গাওয়া একজন মুসলমানের 
বিশ্বাসের পরিপন্থী । বিজেপি ও এর আদর্শিক পরামর্শদাতা আরএসএসের সাম্প্রতিক উগ্র কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে 
দারুল ইফতার দুই দিনব্যাপী আলোচনার পর এই ফতওয়া দেয়া হয় । সারা ভারত থেকে ৮জন ইসলামী বিশেষজ্ঞ 
নিয়ে দারুল ইফতা প্যানেল গঠিত । ফতওয়ায় আরও বলা হয়, 'অতীতেও স্কুলগুলোতে বন্দে মাতরম গান গাওয়া 
নিয়ে একই ধরনের বিতর্ক ওঠে । ওই গান গাওয়া ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় । আর এখন, “ভারত মাতা কি 
জয়" বলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে । দুটি প্রসঙ্গছই একই ধরনের ।' দারুল ইফতা বিবৃতিতে বলেছে, “ভারত নিঃসন্দেহে 

আমাদের দেশ | আমাদের পূর্বপুরুষ ও আমরা এখানে জন্মেছি । 
আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি | কিন্তু আমরা মনে করি না যে, এটি আমাদের ঈশ্বর ।' ইসলাম হিন্দু ধর্মের মতো 
নয় ৷ এই ধর্ম একেশ্বরবাদী ৷ ইসলাম বিশ্বাস করে এক আল্লাহর ধারণায়, যে আল্লাহর মূর্তি বা ছবি বানানো যায় না। 
হিন্দুদের একাংশের মতে ভারত মাতা হলো দেবী এবং তারা তার পূজা করে । আর সেই দেবীর আরাধনা করা 
মুসলমানদের জন্য হবে মুরতাদ হওয়ার শামিল এবং ইসলাম পরিপন্থী । ফতওয়ায় আরও বলা হয়, ভারতের 
সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে । আর তাই কোনো বিষয় নাগরিকদের 
ধর্মীয় চেতনার পরিপন্থী হলে তা কোনো সরকার বা সংগঠন জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। দারুল উলুম 
দেওবন্দের ফতোয়ায় মুফতি হাবিবুর রহমান, মুফতি মাহমুদ হাসান বুলন্দশাহরি, মুফতি জইনুল ইসলাম কাশেমি, 
এ ফখরুল ইসলাম কাশেমি, মুফতি ওয়াকার আলী, মুফতি আসাদুল্লাহ, মুফতি নুমান সীতাপুরী ও মুফতি মুসআব 
করেছেন । 
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এআইএমআইএম এমপি আসাদ উদ্দীন ওয়াইসী বলেন, আমার গলায় ছুরি ধরলেও “ভারত মাতা কি 
জয়' বলব না । ভারতের যুবক-যুবতীদের ভারত মাতা কি জয় স্োগান দেয়া শিখতে হবে আরএসএস প্রধান মোহন 
ভগত এমন বিবৃতি দেওয়ায় তার কড়া সমালোচনা করেন আসাদ উদ্দীন | এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হলে আসাদ উদ্দীন 
ওয়াইসীর জিভ কেটে আনলে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেন বিজেপির যুব নেতা ভারতীয় জনতা 
যুব মোর্চা নামে সংগঠনের কাশী এলাকার আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যাম প্রকাশ দ্বিবেদী । কয়েকদিন আগে এ 
সংক্রান্ত এক বিবাদের জেরে দিল্লিতে তিন মাদরাসা ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা । 
এদিকে মুসলিমদের পাশাপাশি শিখদের শিরোমণি অকালি দল (অমৃতসর) নেতা সিমরণজিৎ সিং মান বলেছেন, শিখরা 
“ভারত মাতা কি জয়" স্লোগান দিতে পারবে না । তিনি বলেন, শিখরা নারীদের কোনোভাবেই পুজো করে না, এজন্য 
তারা ভারত মাতা কি জয় বলবে না ৷ সিমরণজিৎ সিং মান বলেন, শিখরা রফে.ওয়াহে গুরুজি কী খালসা এবং ওয়াহে 
গুরুজি কী ফতেহ বলতে পারে । তারা মায়ের সম্মান করেন, কিন্তু পুজো করেন না । যদি শিখরা ভারত মাতা কি জয় 
বলে তাহলে তারা হিন্দুদের মধ্যে শামিল হবে | শিখ নেতা মান অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি ৷ তিনি একধাপ 
এগিয়ে বলেন, বিজেপির জানা উচিত, শিখরা বন্দেমাতরমও বলতে পারে না । প্রসঙ্গত ভারত মাতা মা দেবী হিসাবে 
ভারতের জাতীয়, প্রকৃতি বিবেচিত । এই দেবী সকল ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে দুর্গা দেবীর সংমিশ্রণ 
ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে জাফরানি শাড়ি পরা অবস্থায় একটি সিংহের পাশে তাকে সাধারণত চিত্রায়ন করা হয় । 
সূত্র : ইনডিয়া টুডে ও ওয়েবসাইট 
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কুরআন হাদীসের আলোকে ব্যবসার 
মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয় 


গ্রন্থের নাম: ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীর করণীয় 

মূল : শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া (রহ.) 

অনুবাদক : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ 

প্রকাশক : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ শুয়াইব, দারুল ইলম 
ওয়াল হিকাম, টট্টগ্রাম 

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৬ 

বিনিময় : ৮০ টাকা মাত্র 

ইসলামী শরিয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য ইবাদত অপর দিকে সূৃদ, 

চোরাকারবারি ফটকাবাজি 


রাকারবারি, মজুতদারা, 
হারাম । জনগণের কল্যাণার্থে খাদ্য, 
বস্ত্র, ওষুধসহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য 
সামী আমদানী-রপ্তানী করা 


ঢা] 


করে নবী ওরাসূপদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। নবুয়তের 
দায়িত্ব পালন ছিল তাদের জীবনের মিশন কিন্তু জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম 
ছিল ব্যবসা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাবান সাহাবাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত । 
আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে এবং উক্ত শ্রেণীর 
লোকেরা মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্য করা দুনিয়াদারী, ইবাদতের সাথে 
এর সম্পর্ক নেই । পণ্যে ভেজাল, খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণ, ওজনে 
কারচুপি ইত্যাদিকে তারা পাপ ও অন্যায় মনে করেন না । আলিম- 
ওলামাদের ব্যবসা করাকে অনেকে ভাল চোখে দেখেন না । “কুরআন 
হাদীসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়” শীর্ষক 
আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্ববরেণ্য আলিম শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.) এসব বিষয়কে আকলি-নকলি ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্রেষণ করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । এ গ্রন্থটি পাঠকের চোখ খুলে দেবে এবং প্রচলিত 
্রান্ত ধারণার অপনোদন ঘটাবে । বিজ্ঞ গ্রন্থকার চাকরি, কৃষি ও 
তাওয়ান্ুলের উপরও চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেন যা অত্যন্ত 
যুক্তিযুক্ত । গ্রন্থের শেষের দিকে দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের কতিপয় 
চমকপ্রদ ঘটনা উল্লিখিত হওয়ায় সমাজে এর কদর বাড়বে । 

“কুরআন হাদীসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়* 
এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন জামিয়া মুজাহেরুল উলুম মাদরাসার উত্তাদ 
তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ । তার অনুবাদের ধারা 
মাশাআল্লাহ প্রাণবন্ত, গতিময় ও ঝরঝরে | আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষার 


আরাবিয়াতুল হাফেজিয়ার মুহতামিম হজরত "মাওলানা আবুল হাসান 
(দা. বা জী ভাারধান ও দিকনির্ায় ্রটপ্রকাশের উল 
গ্রহণ করায় প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত । জাতি তার এ অবদান স্মরণ 


মে*১৫ 


রাখবে । গ্রন্থটি প্রকাশে বেশ মেহনত করেছেন হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ 


তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমিন । 


হৃদয়ে ফকীহুল মিল্লাত 
বই : হৃদয়ে ফকীহুল উম্মত 
লেখক : মিযানুর রহমান জামিল 
পরিবেশক : আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, 
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা 
দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০১৬ 
মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র 
ফকীহুল মিল্লাত অভিধায় পরিচিত আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান 
(রহ.) একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের 
গৌরবদীপ্ত অংশ | গোটা জীবন তিনি 


আখ্যাঙ্িক জগতের বশ্ববরেশা মনীষী ফকীহল মিল্লাত 
মুফতী আব্দুর রহমান রহ. এর আদর্শ জীবনের ওপর রচিত 


হাদায়ে ইলম দীন চর্চা, বিকাশ ও আধ্যাত 
সাধনায় অতিবাহিত করেন । অসংখ্য 


মু দি 


করে । গোটা দেশ জুড়ে ছিল তার 
সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক । স্বল্প সময়ের 
মধ্যে তিনি যে কোন মানুষকে কাছে টানতে পারতেন । তার সাথে যারা 
সম্পর্কিত তিনি সারা জীবন তাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং সুখে- 
দুপ্খে, বিপদে-আপদে পাশে দীড়াতেন । এটা তার চরিত্রের আলোকিত 
বৈশিষ্ট্য । প্রখর স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, প্রশাসনিক পারঙ্গমতা 
(00100117010 081201), মার্জিত আচরণ, অতিথিসেবা ও 
তষণার মত গুণাবলি তাকে সমসাময়িক কালে মহিমান্বিত 
করেছে। এসব কারণে অন্য দশজন থেকে তিনি আলাদা । অবারিত 
সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি ঢাকায় কোন বাড়ী করেননি বা প্লুট 
কিনেননি । ইঙ্গিত করলেই ভক্ত অনুরক্তরা রাজপ্রাসাদ গড়ে দিতেন । এ 
কুরবানি সত্যিই অসাধারণ | এ ক্ষেত্রে তিনি মুরবিবদের আদর্শ অনুসরণ 
করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । হাকিমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.)-এর খলিফা জাতীয় সংসদ (../১-1০10 0 
[ব8110081 /3597701%) সদস্য হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহ.) 
ও আল্লামা মুফতি ফয়যুলাহ (রহ.)-এর খলিফা প্রাদেশিক সংসদ সদস্য 
(.]../410109৩- 01 ],9515191৬0 455501091%) খতিবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ঢাকায় 
কোন জায়গা-জমি বা বাড়ি তৈরি করেননি । 
ঢাকা মিরপুর, মাদরাসা দারুর রাশাদ-এর শিক্ষক গ্লেহভাজন মাওলানা 
মিযানুর রহমান জামীল লিখিত বক্ষ্যমান জীবনীগ্রন্থটি সুক্ষ অনুভূতি ও 
মনের মাধুরি মিশিয়ে এটি রচনা করেন । এতে ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 
মুফতি আবদুর রহমান (রহ.)-এর জীবনের বর্ণাঢ্য দিকগুলো ফুটে 
উঠেছে । আমি লেখকের এ প্রয়াসকে স্বাগত জানাই | পরবর্তী সংস্করণে 
এটি আরো তথ্যসমৃদ্ধ ও উপাত্তনির্ভর হবে এটাই প্রত্যাশা । প্রচ্ছদ 
দৃষ্টিনন্দন, কাগজ উন্নত, ছাপা মনোরম । দুয়া করি লেখকের কলম যেন 
আরো শাণিত হয় এবং এ গ্রন্থটি যেন ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে । 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবার মেহনত কবুল করুন, আমিন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


77... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 
ক্যালসার প্রতিরোধে কমলা-মাল্টা 


সাইট্রাস ফুট কমলা | স্বাদে টক বা মিষ্টি। এটি সাধারণত 
শীতকালীন ফল ও ঠাণ্ডা মৌসুমে বেশি পাওয়া যায় । ঠাণ্ডাজনিত 
অসুখ সারাতে এ ফলটি অত্যন্ত কার্যকরী । 


সহজলভ্যতা 
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কমলা উৎপাদন হয় ব্রাজিলে | ধারণা করা 
হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম কমলা উৎপন্ন হয় । 


ব্যবহার 

কমলা ফল বা জুস হিসেবে খাওয়া হয় । ফ্রুট সালাদ ও বিভিন্ন 
ডেজার্টেও এর ব্যবহার রয়েছে । কমলার খোসা দিয়ে তৈরি হয় 
অরেঞ্জ অয়েল যা খাবারে ফ্লেভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 
এছাড়াও কমলার খোসা দিয়ে ড্রিংকস ও পারফিউম তৈরি হয় । 
কমলা ফুলের পাপড়ি দিয়ে রোজ ওয়াটারের ফুট ভার্সন অরেঞ্জ 
ওয়াটার তৈরি হয় । কমলার পাতা পানিতে সিদ্ধ করে তৈরি করা 
হয় হারবাল চা । কমলার আচার ও জেলি বহু আগে থেকেই 
বাজারে ও খাবার টেবিলে সহজলভ্য একটি উপাদান । 


পুষ্টিমান 

 এন্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন, ফাইবার ও ফাইটোনিউদ্রিয়েন্ট 
সমৃদ্ধ কমলা ত্বক, চোখ ও হর্থপণ্ডের জন্য আদর্শ খাবার | 
এটি নিয়মিত খেলে শরীরে ক্যানসার সেল বেড়ে উঠতে 
পারে না। 

০ কমলাতে উপস্থিত বিটা-ক্যারোটিন একটি শক্তিশালী এন্টি- 
অক্সিডেন্ট । চোখের জন্য ভালো এ ফলটি ত্বককে সূর্যের 
ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায় ও বয়সের ছাপ দূরে রাখে । 

ভিটামিন এ ও সি দুটোই ভীষণ শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট | 
এগুলো ফ্রি রেডিক্যালসের খারাপ প্রভাব থেকে ইমিউন 
সিস্টেমকে সুস্থ রাখে । পাশাপাশি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজেজ 
প্রতিরোধ করে । 

 কমলায় ক্যালরির পরিমাণ খুব কম। এতে কোনো 
স্যাটুরেটেড ফ্যাট নেই । রয়েছে প্যাকটিনএকটি ডায়েটারি 
ফাইবার যা শরীরের অতিরিক্ত ওজন ও কোলেস্টেরল 
নিয়ন্ত্রণ করে । 


মে'১৬ 


* এতে আরও রয়েছে হেসপারেটিন, নারিনগিন ও নারিজেনিন 
ফ্লেভোনয়েড যা এন্টি-অক্সিডেন্ট, এন্টি-ইনফ্রেমেটরি হিসেবে 
কাজ করে ও ইমিউন সিস্টেমের সুস্থতা বজায় রাখে । 


আপনি জানেন কি 


৬ ভ্যানিলা ও চকলেটের পর সারাবিশ্বে জনপ্রিয় ফ্লেভার হচ্ছে 
কমলা । 


ইংল্যান্ড ও ইতালিতে কমলা ও কমলার ফুল কসমেটিক্স ও 
পারফিউমে ব্যবহৃত হয় । 


সেদ্ধ ডিম না ওমলেট: কীসে পুষ্টি বেশি? 


কেউ ভালবাসেন সেদ্ধ ডিম, কেউ পোচ, কেউ বা আবার 
ওমলেট | অতিরিক্ত ডিমপ্রেমীরা আবার অতকিছু ভাবেনই না। 
যে কোনও প্রকারে ডিম তাদের চাই-ই-চাই। স্বাস্থ্য সচেতনরা 
আবার ডিম ভাজার বদলে সেদ্ধতেই মন দেন বেশি । তবে 
জানেন কি পুষ্টিগ্ুণে সেদ্ধ ও ওমলেট টেক্কা দেয় একে অপরকে? 
যে ভাবেই খান ডিম সব সময়ই দারুণ । 


পুষ্টিগুণ 

একটা গোটা সেদ্ধ ডিমে রয়েছে ৭৮ ক্যালরি, ৬.৩ গ্রাম প্রোটিন, 
০.৬ গ্রাম কার্বহাইড্রেট ও ৫.৩ গ্রাম ফ্যাট | যার মধ্যে ১.৬ গ্রাম 
স্যাচুরেটেড ফ্যাট । 

ওমলেটে রয়েছে ৯০ ক্যালরি, ৬.৮ গ্রাম ফ্যাট । স্যাচুরেটেড 
ফ্যাটের পরিমাণ ২ গ্রাম । 


ভিটামিন 

একটা গোটা সেদ্ধ ডিমের ১৫ শতাংশ রাইবোফ্লোভিন, ১০ 
শতাংশ ভিটামিন বি১২ ও ১১ শতাংশ ভিটামিন । ভাজ ডিমেও 
ভিটামিনের পরিমাণ প্রায় একই । রাইবোফ্লোভিন রক্তকণিকা 
তৈরি করতে সাহায্য করে, বি১২ ম্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা 
নিয়নন্ত্রণ করে, ভিটামিন ডি রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে । 


খনিজ 

এ বার কিন্তু সেদ্ধ ডিমকে টেক্কা দিয়ে দিয়েছে ওমলেট | সেদ্ধ 
ডিমের থেকে ওমলেটে মিনারেলের পরিমাণ বেশি । সেদ্ধ ডিমে 
যেখানে ৯ শতাংশ ফসফরাস রয়েছে, ওমলেটে সেখানে 
ফসফরাসের পরিমাণ ১০ শতাংশ । হাড় শক্ত করতে ফসফরাস 


অত্যন্ত জরুরি । 
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট 


7.7... আত্তার্জহীদ ৩৮ 


ক।বি।তা 


সময় পাল্টে গেছে 
আবদুল হালীম খা 


আগে শেয়াল দেখলেই বলতাম 

সময় পাল্টে গেছে । এখন আমাকে দেখলেই 
লোকে বলে- ধর ধর ধর ... 

আমি যে শেয়াল নই 

কারো হাস-মুরগির প্রতি লোভ নেই 

সে কথা বলতে পারি না। 


আগে দাড়ি-টুপিঅলা দেখলেই 
ভাবতাম, লোকটা নেহায়েত বোকা 
জগত-সংসারের বোঝে না কিছুই । 
সময় পাল্টে গেছে 

এখন আমার দাড়ি-টুপি আর মাদরাসায় 
যাতায়ত দেখে লোকে বলে- ধর ধর ধর 
ব্যাটা পাক্কা জঙ্গি-সন্ত্রাসী 

পাঞ্জাবির নিচে নিশ্চয় লুকিয়ে রয়েছে মারণাস্ত্র 
অথচ আমি জঙ্গি-সন্ত্রাস নিই 

আমার কাছে কিতাব-কলম ছাড়া 

কোনো মরণাস্ত্ব নেই । এই সত্য কথাটা 
কাউকে বলতে পারি না 

ভয়ে চুপ করে থাকি । 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
নিলিম-নীলিমায় 
মনটা ভালো নেই 


আকাশে আলো নেই 

ও প্রকৃতি... 

তোমার হাজার করি মিনতি 

খুঁজে দিতে পারো জোছনার ঠিকানা 

সপ্ত আকাশে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত মন-ডানা 
কেহ বললো সফেদ সকালের কথা 

নিলিম নীলিমায় অধরা মর্মব্যথা | 


নদী 


কারো আকাশে চাদ হাসে গো কারো আকাশে মেঘ 
দুর্ভাবনার বক্র রেখায় কারো মনে উদ্বেগ । 

রাত কখনো জোছনাভরা রাত কখনো তিমির 
মুচকি হাসির কোমল রেখায় স্বগ্ন জমায় ভীড় । 
এক নদী তো জলেভরা জোয়ার ছিলো না তো 
সেই নদীতে তবু আমার স্বপ্ন ছিলো শত । 


মে'১৬ 


অনাধুনিক এক কবি 
আমানুল্লাহ সৈয়দ 


কে শুনে কার কথা কাকে কী বলব? 
হৃদয়ের গভীরে শূন্যতা নামে, 
অনেকেই ভালোবাসে অন্ধকারের সঙ্গম | 


ক'দিন আগেই তো গেল বৈশাখ গেল 
নারী-পুরুষের বিচিত্র মিছিলে, 

কেউ বাঘ, কেউ পশু-পাখির মুখোশের আড়ালে 
কাটিয়ে দির সারা প্রহর । 


একদিনের পান্তা-ইলিশ খেয়ে, 
কেউ কী বাঙালি হয়? 
এই বৈশাখের উল্লাসে 
সে হিসেব কে রাখে? 


ভগ্তামির নগ্ন আস্ফালনে... 

আজকাল অত হিসাব-টিসাব আর ভালো লাগছে না 
বৈশাখের উৎসবে গেলাম না বলে; 

ক'জন কবি বলাবলি করছে 

আমি নাকি অনাধুনিক হয়ে গেলাম । 


চলে গেলেন বাধন ছিড়ে... 
(উৎসর্গ: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস 
মাওলানা ফুরকান মাহবুব রহ. এর বিদেহী আত্মার উদ্দেশে...) 


চলে গেলেন ছলের সকল বাধন ছিড়ে 
মিশে গেলেন মহাকালের মানব-ভীড়ে 
মাটির দেশের মাটির দেহের আধার চিরে! 


হবে না আর আলতো চালের চলন দেখা 

ফুটবে না আর নীরব ঠোটে হাসির রেখা 

বলবে না কেউ কী বলেছেন,আইয়ুব সাহেব 
কালের খেলায় ফুরকান-আইযুব চোখের গায়েব ! 


ছলনপ্রিয়া বসুন্ধরার আজব রীতি 
চিরদিনের নেই কিছু নেই আঁধার-আলো 
হঠাৎ হাসি হঠাৎ দ+চোখ ছলোছলো ! 


ভালো থাকুন চিরদিনের নতুন দেশে 
পরমপ্রিয়ের বালাখানায় বন্ধু বেশে ; 
হয়তো আবার মোলাকাতও ঘটতে পারে 
কালের খেয়ায় আখেরাতের নতুন পারে ! 


চলে গেলেন ছলের সকল বাধন ছিড়ে 
আকুল প্রাণের প্রাণদেশের আসল নীড়ে..!! 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


০৫০২৩০০৫ 


আই রা পি বদশহ 


আদর্শ নিয়ে দুটি কথা 


আদর্শ মানে মডেল, নমুনা ও অনুকরণীয় । বিল্ডিং হোক 


বিয়ে 
হোক, লি ভর পা ২৮৮ 
বা অননুকরণীয় হয়ে থাকে । এসব ক্ষেত্রে আলাদা বিশেষজ্ঞ 


বিদ্যমান । দাতের চিকিৎসক কলিজার অপারেশন করবে না, 
পারবেও না । সবকিছুতে দর্শন বেশি গুরুত্ময় । আমি, আপনি যা-ই 
করি, সবই চেতন বা অচেতন দর্শনের ফল বা প্রভাব ৷ 
সাধারণত, মানুষ চাকচিক্য ও প্রসারকে মডেল মনে করে থাকে । 
যুক্তি ও গবেষণা করে তথ্যভিত্তিক মডেল বা আদর্শ চয়ন করে না। 
কখনো রিপু ও গোষ্ঠীনির্ভর বিষয়কে আদর্শ মানে, বুঝে বা না বুঝে । 
মানুষের বিশ্বাসিক জগৎ ও জীবনের সামৃহিক পথের আদর্শ কী 
হওয়া উচিত? এটা একটা জরুরি প্রশ্ন । এটা নিয়ে শতো শতো মত 
ও ভিন্নমত আছে । 
আদর্শ ও রাজনীতি থেকে দাম্পত্যনীতি পর্যন্ত সবক্ষেত্রে ইসলামের 
ঢালাও দুর্নাম করা হচ্ছে । আদর্শ হওয়ার জন্যে দুটি জিনিস 
দরকার । ক. কল্যাণময়তা খ. সার্বজনীনতা | এই দুই মুদ্রা 
ইসলামের বাইরের অলিতে-গলিতেতে খুব একটা পাওয়া যায় না। 
আদর্শ রাষ্ত্রিক পর্যায় ও অরাষ্ত্রিক পথে শুধুই ইসলামই উদ্বোধন 
করেছে। তত্ব ও তথ্য তা-ই স্বীকার করে । 

ময়লা ও সাম্যবাদের কয়লা বাদ দিলে, যেটুকু ভালো 
রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি জমাটবদ্ধ হয়, সবই ইসলাম থেকে চুরি করা 
অথবা চতুরি করা । অথচ সে ইসলামকে, সে আদর্শের বাতিঘরকে 
আদর্শবিরোধী বলা হচ্ছে। আফসোস! মডেলিং শিল্পকলার 
আবিষ্কারককে মডেল মানা হচ্ছে না। জীবনপথের প্রকৃত আদর্শ 
ইসলামকে অন্যায্য ও অসুন্দরভাবে বিভিন্ন ইজমের সঙ্গে তুলনা করা 
হচ্ছে। 
আদর্শ রাজনীতি বলতে এদেশে ও কিছু বিদেশে কাফনপরানো 
বামপন্থাকে তকমা সীটানো হয়। যেটা খুবই অসত্য ও অসহ্য 
অসুন্দর | এসব বলার কারণ? দেশের ভেতর ও দেশের বাইরে কিছু 
নামধারী লোক আদর্শ হিসেবে সাম্যবাদকে গসিপ করছে । আরে 
বোকা, সাম্যবাদ তো ইসলামের শিক্ষা ও শিক্ষণ | এসব বোঝার ও 
বোঝানোর তাওফীক আল্লাহ দান করুক | আমিন..! 


আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু 

হে পরম সত্তা, 8915 সন 
মানব-দানব, পশু-পাখি, গাছপালা, নদীনালা, সমুদ্র-পর্বতমালা; 
কুলমাখলুকাতের অদ্বিতীয় শ্রষ্টা কে? কেনো, তুমিই?! নিজ ইচ্ছেয়, 
আপন কুদরতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তুমিই তো সৃষ্টি করেছো । তোমার 
হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না । হতে পারেও না । সকল ক্ষমতার মালিক 
তুমি | তুমিই তো সবাইকে ক্ষমতা দান করো । 

প্রভু, তুমি কোথায়? তুমি কেমন? জানি না, কতোই না সুন্দর তুমি! 
তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে। ক'দিন পরে জান্নাতে গিয়ে অবশ্যই 


এর উম্মত হিসেবে । সত্যি তুমি আমাকে ও আমার মতো সবাইকেই 
সীমাহীন ভালোবাসো | ভালোবাসো বলেই তো আমাকে সুযোগ 
দিয়েছো, দ্বীনি ইল্ম অর্জনের! 

দয়াময়, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে জড়িয়ে রেখেছো 
তোমার দয়ার চাদরে | অথচ, এসব সত্তেও আমি কতো 

কতো বড়ো স্বার্থপর! তোমার এতো কিছু পাওয়ার পরও তোমাকে 
ভুলে যাই । ইবলিসের মিত্র হয়ে ঘুরিফিরি এদিক-ওদিক । তবু তুমি 
দয়ার দরোজা বন্ধ করোনি, করো না। যখনই যেভাবেই যে 
উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে আসি, তুমি রাগ করে কিংবা খোটা দিয়ে 
ফিরিয়ে দাও না; বরং খুশিমনে কাছে টেনে নাও । আমার সকল 
ভুল-ত্রুটি ও পাপ-কালিমা ক্ষমার মহিমায় মাফ করে দাও! 

আচ্ছা, তুমি আমার মতো এক অকৃতজ্ঞ অধমকে এতো ভালোবাসো 
কেনো? কেমনতরো সম্পর্ক বা সেতুবন্ধন তোমার আমার 
মধ্যিখানে? আমি তো আমার সাধের চর্মচক্ষে তোমাকে দেখিনি 
কখনো! তবু বিশ্বাস করি, এজন্যেই কি আমাকে এতোটা 
ভালোবাসো? এতো বেশি ক্ষমা করো ও দয়া করো? তোমার আমার 
সম্পর্ক কতোই না অপূর্ব, অপরূপ ও অতুলনীয়! তুমি প্রভু, আমি 
ভৃত্য । তুমি রাজা, আমি প্রজা । আমি পরাধীন, তুমি চিরস্বাধীন। 
তু বাদশা আর "আমি ফকির । তুমি সর্ব আমি গবেট ও অজ্ঞ । 
তুমি নিরাকার, আমি সাকার । তুমি সর্বদাতা এবং আমি এক নগণ্য 
গ্রহীতা । আমি অপরাধী, তুমি মার্জনাকারী । এককথায়, তুমিই 
আমার নিয়ন্তা, আমার বিধাতা মহান আল্লাহ । 

তোমার প্রেমে পাগল হয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি তোমার তুমিকে! 
তবু কোথাও পাইনি, ধরতে পারিনি চর্মচক্ষে সত্তা তোমাকে । কিন্তু 
অনুভবের আয়নায় দেখা মিলেছে তোমার । দূর আকাশের নীলিমায়, 
বিস্তীর্ণ জমিনের বিনয়ে, পাহাড়-পর্বতের ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তায়,নদীর 
শ্রোত ও সাগরের উত্তাল উর্মিমালায়, শস্য বা ফসলের সজীবতায়; 
যেদিকেই চাই, শুধু তুমি আর তুমি । 

যা কিছু আমি দেখি বা না দেখি, জানি বা না জাতি । সব, সবকিছুই 
শুধু তোমারি । হে দয়াবান, হে বিশ্বজগতের একক অষ্টা আল্লাহ 
মহান । পৃথিবীজুড়ে কী অপূর্ব ও অসাধারণ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে আমার শৈশব, আমার কৈশোর এবং যৌবনের প্রায় প্রতি 
মুহূর্ত! যার প্রত্যেকটিই ধন্য হয়েছে তোমার ক্ষমা ও ভালোবাসায় । 
এযুগের মোবাইল-কম্পিউটার, বিমান-্ট্যাঙ্ক-কামান, রকেট- 
রোবট ইন্টারনেট-স্যাটেলাইটসহ আরো যতো প্রকার নবআবিষ্কৃত 
জিনিসপত্র আছে, সব তো তোমারি দান, তোমারই সৃষ্টি | যেহেতু, 
এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির নির্মাতা মানুষ হলেও সেই মানবজাতিও 
আপনারই সৃষ্টি | 

হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমিই আমার চিরসাথী । দুঃখে-সুখে, প্রকাশ্যে- 
গোপনে, আগে-পরে-বর্তমানে, ডানে-বায়ে, সামনে-পেছনে ও সদা 
সর্বত্র তুমিই তো থাকো সবচে কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে 
আমার? যে হবে তোমার মতো নিঃস্ব । 

জানি না কতে টুকু ভালোবেসেছি তোমায়; তবে এটুক নিশ্চিত জানি 
যে, আমি তোমাকেই আমার একমাত্র নিঃস্বার্থ বন্ধু হিসেবে মেনে 
নিয়েছি এবং গ্রহণ করেছি। তুমি যে আমার, তুমি যে সবার; 
সমানভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে..! 


দেখতে পাবো তোমাকে । নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেই আমাকে তুমি 
সৃষ্টি করেছো । তারপর সমগ্র সৃষ্টির ওপর দান করেছো শ্রে্টত্ব। দয়া 
ও মায়া করে কবুল করেছো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সা. 


আগস্ট'১৫ 


আমির সিদ্দীক, সদস্য: ১৩ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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উত্তরণে গুড়েবালি 
আরকানুল ইসলাম 


কথায় কথায় মারতো থাপড় 
এখন চালায় গুলি 

করতো আগে শর্ত পালন 
এখন শুধুই বুলি! 
বাশখালীতে নাশ করে প্রাণ 
চাষ করে যায় লাশে 

টাকা খেয়ে বাকা চে*য়ে 
ঢাকে সর্বনাশে! 
ব্যাংকে চুরি র্যাংকে ওঠে 
ট্রাংক হয়ে যায় খালি 
কানন চুরির পরও আনন 
কেমনে দেখায় মালি ! 
পবন দিয়ে ভবন বানায় 
লোহার বদল বাশে_ 
“বাশভবন'এক তৈরি দেখে 
বিবেক লাজে হাসে! 
প্যাচাল করে ক্যাচাল বাধায় 
বাচাল সে রমণী 

সত্যকে অকথ্য বানায় 
খিস্তি শেরোমণি ! 

কয়লা ধুলে ময়লা না যায় 
ঈয়লা থেকেই বলা 

দেশ করে শেষ-তলাবিহীন 
বাজায় তবু গলা । 


করবো আমি জিহাদ 


ছানাউল্লাহ উখিয়াভী সদস্য: ১৫২ 


প্রিয় আত-তাওহীদ 
তোমার বুকে কবিতা লিখে 
পাই আনন্দ,অপার ভালোবাসা 
তোমার ঘরে কবিতা লিখে 


এই জীবনে কবি হবার আশা ! 


আমার কবিতায় লিখবো আমি 
মহান আল্লাহ, 'আহাদ' 
কলম দিয়ে বিশাল বিশ্বে 
করবো আমি জিহাদ । 

বাধা যতোই আসুক আমি 
সত্য কথাই লেখবো 

জীবন গেলে যাক তবু যে 
সত্যের জয় দেখবো ! 


মে'১৬ 


তুর প্রশসতি 
আয়েয সগীর 

একটু যখন নাড়িয়ে দিলে 
কাপুনিটা বাড়িয়ে দিলে 
হলে গো কাহহার 

তখন সাধু-মন্দ সবাই 
তড়িৎজ্ঞানে বললো, “ও ভাই 
আন্নীহু আকবার ! 
সত্যি পরম প্রিয় প্রভূ 
ভুল করো না তুমি কভু 
বোঝো মানব-মন 
কেমনে কী করতে হবে 
অপরাধী ধরতে হবে 
দিয়ে ভূ-কম্পন ! 

প্রভু তোমার সৃষ্টি দারুণ 
একই যুগে মুসা-কারুন 
মিষ্টি-লোনা জল 

তোমার সৃষ্টিজগত বড়ো 
যায় না পাওয়া তল ! 
কোন্‌ খেয়ালে খেলছো খেলা 
বুঝতে গেলেই সারা বেলা 
কাটে নিরুত্তর 

হঠাৎ পরানপাখির মুখে 
বুলি ফোটাও সুখ কি দুখে 
“মিছে মাটির ঘর...! 


হে প্রভু 


ফুরকান বিন জাফর সদস্য: ১৮০ 


আমার এই কলমে তোমার 
ংসা করা সম্ভব নয় 
তারপরো আমি বলতে চাই 
থাকো যে তুমি সর্বময় ! 
আমি অধম তুমি উত্তম 
তুমি সক্ষম আমি অক্ষম 
আমি ক্ষুদ্র তুমি মহান 
তুমি আমার প্রভু, 
ইহকাল ও পরকালে 
যা থাকে থাক এ কপালে 
তোমার গোলাম হবো! 


যাচ্ছে দূরে 


রেডিওতে খবর শোনা 
হয়তো হবে ভালো, 
যদি থাকে সেই খবরে 
সত্য কথার আলো । 
বিদ্যালয়ে পড়া-লেখা 
ভার্সিটিতে যাওয়া-আসা 
হয়তো অনেক ভালো, 
যদি থাকে সেই শিক্ষাতে 
দীন পালনের আলো । 
ফেসবুকে কথা বলা 
ইন্টারনেট ইউজ করা 
হয়তো হবে ভালো, 
যদি থাকে সেখানটাতে 
দীন প্রচারের আলো । 


[| তআত্তান্তহীদ ৪১ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৯৪.মুহাম্মদ আরমানুদ্দীন, রুম 7 ২০১, জদীদ মনযিল 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৯৫. এইচএম ফয়েজুল ইসলাম, রুম 7 ৪০২, 
শিক্ষাভবন (€৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৯৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, দারুল ইফতা, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


গ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

০ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা র সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 


মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 81900011.9101-496)211911.001) 
ফোন: ০১৮৪ ০-১৯৩৪৪৯ 


ফিকহী ইখতিলাফ যেন শব্রতায় 
পরিবর্তিত না হয় সে ব্যাপারে আলিমদের 

সজাগ থাকতে হবে : পবিত্র কাবা 
শরীফের ইমাম শায়খ সালিহ বিন মুহাম্মদ 
পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমাম শায়খ সালিহ ইবনে 
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আলে তালিব সম্প্রতি ভারতের 


লক্ষৌস্থ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার ছাত্র-শিক্ষকদের 
উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, পারস্পরিক ইখতিলাফ ও 


সম্মানিত চার ইমামের মধ্যে পারস্পরিক কত মুহাব্বত ও 
সম্মানের সম্পর্ক ছিল । ফিকহী মাসায়েলে ভিন্নমত ও মতদ্বৈততা 


সত্বেও একে অপরের প্রতি তারা ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক 
বজায় রাখতেন । গোটা বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আমার 
পয়গাম: আপনাদের মধ্যে যদি ফিকহী মাসায়েলে ইখতিলাফ 
থাকে সেটা যেন ঘৃণা ও শক্রতায় পরিণত না হয় । বর্তমান যুগে 
বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আলিমের প্রয়োজন আগের যুগের তুলনায় 
অনেক বেশি । কারণ এখন নতুন কৃষ্টি, নতুন সংস্কৃতি, নতুন 


সমস্যা ও নতুন তুন জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এসবের সমাধান খুঁজে 
বের করার রা দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ আলিমের অধিকতর প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূরণের কাজ আল্জাম দিয়ে যাচ্ছে 


৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 


দ্বীনি মাদরাসাগুলো। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদেরকে 


হবে। ইলম হাসিলে মনোনিবেশ করতে হবে । ইলমের সাথে আমলের 
৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, | সংযোগ জরুরি । ইলম ও আমল যদি এক সাথে যুক্ত হয় উন্নতি 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা |ও সমৃদ্ধি হাতছানি দেবে_এত সন্দেহ নেই । 

বিভাগীয় সম্পাদক ভাষান্তর: ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

ি সদস্য কুপন 

পেটা. টু 

* বাড়ি/রুম.... ্ 

* ডাকঘর: ... , পোস্ট কোড: ... ... .... থানা: ...... .. জেলা: .  ঘ 

2 মোবাইলঃ... সদস্য ক্রমিক: . [অফিস কর্তৃক পুরী] ঠ 
মে'১৫ [॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


প্রতিযোগিতা মে'১৬ 


১. বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যানুযায়ী ২০১৫ সালো সারা 
বাংলাদেশে কত জন খুন হয়?] ৩০৫০ জন [| ৪০৫০ 
জন [| ৪০৩৫ জন 

২. বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জ্ঞাত অংশকে কয়টি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন? ৩1] ৪1716 

৩. একমুঠো বালুতে মোটামুটিভাবে কত বালুকণা থাকে? [] 
দশ হাজার [] পনের হাজার [| বিশ হাজার 

৪. 4৯ 131101 [1191015 01 1]1176” বিখ্যাত গ্রন্থটি কার 
রচিত? [] বিজ্ঞানী স্টিফেন ডর্িউ হকিং [] বিজ্ঞানী 
আইনস্টাইন [_] বিজ্ঞানী নিউটন 

৫. আসামের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ মুসলমান? [] ৩৩ 
ভাগ সালে] ৩৪ ভাগ [| ৩৫ ভাগ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাপ্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 
৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই 


৬. আসামের ছাত্র-সংগঠন “আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন 
(4১970) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [] ১৯৭৮ সালে [] 
১৯৭৯ সালে [] ১৯৮০ সালে 

৭. ৩ মাস ২৫ দিনে পবিত্র কুরআন হেফয সম্পন্নকারী 
হেমায়েতুল ইসলাম যুবায়ের-এর বাড়ি কোন জেলায়? [_ 
চট্টগ্রাম [] কুমিল্লা [] গাজীপুর 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


১ ২. ৫ম, ৩. ২০০টি, 
৪. ১৯৪৭ সালে, ৫. ১৯৭২ সালে, ৬. আল্লামা সুলায়মান নদভী 
(রহ.) ৭. সুনানে তিরমিযী শরীফ | 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. পুনর্গঠন, ২. জর্বা্গীণ, ৩. উদ্ুদ্ধ, ৪. 
উল্লসিত । 


এজ, 
ঘ পাঠ ঘা এ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মে*১৬ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর এপ্রিল'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


মে'১৬ 


পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্চ'১৬-এর বিজয়ী 
১. মোঃ আহসান উল্লাহ মোবারক [সদস্য + ৬৯] 
২. আসমা বিনতে শিহাব [সদস্য 4 ১৮১] 
৩. মু. ফয়েজ আল-হুসাইনী [সদস্য 4 ১৩৮] 
এ ছাড়াও কফিল উদ্দীন শিহাব [১৭২], জসিম উদ্দিন শিখখালভী 
[১৪৭], মোঃ ফোরকান [১৮০], মাহবুব ইলাহী [১৮২], মোঃ আল 
আমিন বিন আজিজ [১৬০], মোঃ আতহার উল্লাহ মোবারক 
[১০০], হা. মু. আবুল হুসাইন জিহাদী [১৪৬], মোঃ তৈয়্যব 
আলী [১৭৫], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯] প্রমুখ সদস্যবর্ 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল 
প্রতিযোগীকে অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


হিজাব পরা মুসলিম নারীর ওপর ব্রাসেলসের 


ব্রাসেলসের মলেনবিক এলাকায় গতকাল নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলাম- 
বিরোধী বিক্ষোভ 
চলাকালে এক খিস্টান 
জঙ্গি একজন পথচারী 
নিরীহ মুসলিম নারীকে 
জোরে আঘাত করেছে। 
এ ঘটনায় ওই মহিলা 
ছিটকে পড়েন । এ সময় 


যাওয়ার চেষ্টা করে 
হামলাকারী জঙ্গি । 


হামলায় ওই মহিলা মারাত্মক আহত হয়েছেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করে প্রায় ৪০০ খিস্টান শ্বেতাঙ্গ জঙ্গি মলেনবিক এলাকায় জড়ো 
হয়ে ইসলামবিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে । এতে সেখানকার 
মুসলিম বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসে । দাঙ্গা পুলিশ দুই পক্ষের 
মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে শ্বেতাঙ্গ গাড়িচালক 
মুসলিম নারীকে প্রচণ্ড গতিতে এসে আঘাত করে । হামলাকারীকে 
পুলিশ আটক করেছে । 


দেওবন্দ সন্ত্রাসীদের কারখানা : হিন্দু পরিষদ 
ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরাণপুরে অবস্থিত ইসলামী শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 


স্লোগান দেওয়া 
মুসলিমদের জন্য জায়েজ নয় বলে দেওবন্দের পক্ষ থেকে 
ফতওয়া দেওয়ার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা সুরেন্দ্র জৈন এই 
দাবি জানান । বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র 
দি দেওবন্দকে সন্ত্রাসীদের কারখানা বলার পাশাপাশি 

বন্ধ করতে উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রতি দাবি 
জার তার দাবি, যেসব আলেম এ সংক্রান্ত ফতওয়া 


মে'১৬ 


দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করতে 
হবে । দেশকে শেষ করার জন্য দেওবন্দের পক্ষ থেকে বিষাক্ত 
বীজ বপন করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন সুরেন্দ্র জৈন । 
হিন্দুত্ববাদী বিজেপি, শিবসেনা এবং অন্যদের পক্ষ থেকে কোনো 
কোনো নেতাদের দাবি, ভারতে থাকতে হলে “ভারত মাতা কী 
জয়” স্লোগান দিতে হবে । যারা এই স্তরোগান দেবে না তাদের 
নাগরিকত্ব এবং এমনকি ভোটাধিকার কেড়ে নিতে হবে। 
দেওবন্দের পক্ষ থেকে এক ফতওয়ায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা 
এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে । আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য কাউকে 
উপাসনা করতে পারে না। ওই স্লোগানের সারাংশ আপাতদৃষ্টিতে 
উপাসনার সঙ্গে সংশিষ্ট হওয়ায় তা শিরক | এজন্য “ভারত মাতা 
কীজয়' স্লোগান দেওয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ নয় । 


পদক পেলেন মোদি 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ 
বেসামরিক পদকে ভূষিত 
করা হয়েছে । সৌদি বাদশা 


সালমান বিন আবদুল 
আযীয মোদির হাতে 
“বাদশা আবদুল আযীয 
উত্তরীয়" তুলে দিয়েছেন । 
সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা 
আবদুল আযীয আল 


সৌদের নামে এই পুরঙ্কারটি প্রবর্তন করা হয়েছে । এছাড়া বাদশা 
সালমান ভারতে রান্ত্রীায় সফরের জন্য মোদির আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেন । সফরে বাদশা সালমান এবং মোদি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে 
করেন যেখানে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে 
সহযোগিতার ব্যাপারে একমত্য হয় । সৌদি আরব ভারতের শীর্ষ 
জ্বালানি সরবরাহকারী | রাজতান্ত্রিক দেশটিতে মোট ৩৫ লাখ 
ভারতীয় অভিবাসী রয়েছে । সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইভিয়ান এক্সপ্রেস 


কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে দেশটির সরকার 
সৌদি রাজপরিবারের উপ-যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমান 
নিউইয়র্কভিত্তিক 
সংবাদমাধ্যম  ক্রুমবার্গকে 
দেয়া এক সাক্ষার্কারে এই 
পরিকল্পনার কথা জানান । 
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন 
কার্ড ব্যবস্থার অনুকরণে ফির 
বিনিময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 
থেকে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 
এদিকে সৌদি গেজেটের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, দেশটির 
রাজস্ব আয়ের মূল উৎস তেল ব্যবসা থেকে সরাতে গ্রিন কার্ড 
চালুর পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছে সরকার | গ্রিন কার্ড ব্যবস্থার 
মাধ্যমে অন্তত ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের চিন্তা করা 
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হচ্ছে । এদিকে সৌদি সরকারের এই পরিকল্পনাকে দারুণভাবে 
স্বাগত জানিয়েছে ওই দেশে বসবাসকরী প্রবাসীরা | এ বিষয়ে 


ভাষা সোয়াহিলি ও ইংরেজি হলেও বেশ কয়েকটি স্বীকৃত 
আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। তন্মধ্যে লুহিয়া, লুও, মাসাই, মেরু, 


সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি ও ভারতের ব্যবসা উন্নয়ন 


এমবু, আরবি, সোমালি ও হিন্দি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তবে 


বিষয়ক নির্বাহী আমির কাইয়ুম আরব নিউজকে বলেন, যারা 


আঞ্চলিক ভাষার মাঝে লুহিয়া (01759) বেশি প্রসিদ্ধ ও আদি 


এখানে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বাস করছেন তারা এই 
পরিকল্পনাকে দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন । 


পাহাড়চুড়ায় অবস্থিত কুহে খিজির মসজিদ 
ইরানের কোম শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরবর্তী ইসার নামক 


বছর আগে 
হজরত খিজির (আ.) মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেদিতে 
মশগুল থাকতেন | পরবতীর্তে ওই গুহার জায়গায় একটি মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথমে গুহাটিকে মেহরাব বানিয়ে সেখানে 
ছোট্ট আকারের মসজিদ নির্মাণ করা হয় । মসজিদের বামপাশে ও 
মেহরাবের বিপরীত দিকে বারান্দা রয়েছে । রয়েছে মহিলা ও 
পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট ও ওজুর ব্যবস্থা । পর্বতের 
একপাশে কেবল কার সংযুক্ত করা । যার সাহায্যে নিচ থেকে 
ওপরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা হয় । 
ভ্রমণকারীদের কুহে খিজিরে যাওয়ার সুবিধার্থে কোম সিটি 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ- শহর থেকে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত পাকা 
রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে । পর্বতের পাদদেশে রয়েছে কয়েকজন নাম 
না জানা শহীদের কবর | সেখান থেকে চুড়ায় অবস্থিত মসজিদে 
যেতে ৩০০টির বেশি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয় । পর্বতের 
চূড়া থেকে পুরো কোম শহর দেখা যায় । 
খিজির (আ.)-এর সঙ্গে হজরত মুসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ, ভ্রমণ ও 
কথোপকথন হয়েছিল । যা সূরা আল-কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। 
কোরআনে কারিমে তাকে হজরত মুসা (আ.)-এর বন্ধু বা শিক্ষক 
হিসেবে তাকে পরিচিত করানো হয়েছে । তিনি ইবাদত, জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার কারণে বিশেষ অবস্থানে ছিলেন । 


কেনিয়ায় কুরআন প্রচারের উদ্যোগ 


ভাষা । এবার সেই লুহিয়া ভাষায় পবিত্র বুরআনে করীমের 
অনুবাদের উদ্যোগ নিলেন কেনিয়ার ৫ আলেম । পবিত্র কুরআনে 
করীম নিজেদের ভাষায় বোঝার সুবিধার্থে তারা এ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন ।এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা হারুন মুসা এ বিষয়ে 
বলেন, ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে চেনা ও কুরআন সম্পর্কে 
যথার্থ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের ভাষা বিশাল এক প্রতিবন্ধক 
হিসেবে কাজ করছে । আমার তা দূর করার চেষ্টা করছি মাত্র । 
উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষার সঙ্গে কেনিয়ার মুসলমানরা গভীরভাবে 
পরিচিত না হওয়ার কারণে তারা পবিত্র কোরআনের অর্থ 
সঠিকভাবে বুঝতে পারে না । মুসলমানরা লুহিয়া ভাষায় কুরআন 
অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেছেন । 


মুবের ইন্তেকাল 

মসজিদে নববীর জ্যেষ্ঠ ইমাম ড. কারী মুহাম্মদ আইয়ুব ইবনে 
রঙ | মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে 
সুলাইমান উমর (রহ.) আর 

ন্‌ নেই । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না 

টি ইলাইহি রাজিউন । তার 

১৭ বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর । 

৮৬, মসজিদে নববীতে নামাজে 

নি ৬ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। 

| তি ] এরপর তীাকে মসজিদে 

পা ১ স্ব নববীর পাশে বিখ্যাত 


কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে 
দাফন করা হয়। মুহাম্মদ 
আইয়ুব ছিলেন নিপীড়িত 
মুসলিম জাতি রোহিঙ্গা 
বংশোদ্ভুত একজন বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব । তিনি হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী সুনী মুসলিম ছিলেন । 

পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি আমৃত্যু বাংলাদেশি 
পাসপোর্টধারী ছিলেন । মুহাম্মদ আইয়ুব ১৯৫২ সালে জনুগ্রহণ 
করেন । মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালে তিনি পবিত্র 


কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এখানে বহু 
জাতির লোকের বাস । অতীতে 


কুরআনের হাফেয হন। ১৯৬৬ সালে মক্কায় প্রাথমিক শিক্ষা 
শেষে মুহাম্মদ আইয়ুব উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মদীনায় চলে 
যান । ১৯৭২ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া 
অনুষদ থেকে ম্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে তিনি একই 


রাজধানী ও বৃহত্তম শহর | বিচি 
সংস্কৃতি, বিশাল বনভূমি, গা ভরা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র কুরআন ও ইসলামিক শিক্ষা অনুষদ থেকে 
মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন । ১৯৮৭ সালে তিনি কুরআনের উপর 


উন্ধি ও জমকালো সাজের বৈচিত্র 
বিশ্বদরবারে কেনিয়াকে দিয়েছে 
ভিন্ন পরিচিতি । 


মে'১৬ 


ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন । পরে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
শুরু করেন । সূত্র: অনলাইন বাংলা 
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অভয় মিত্র ঘাটি, ফিরিঙ্ছি বাজার, চট্টগ্রাম। 
মহিলাদের জন্য সংক্ষিপ্ত 
দাওরায়ে হাদিস, হেফজ ও 
নাজেরা বিভাগ, বয়ফ ও 
ফ্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ, ফ্ুল 
শিক্ষার্থীদের জন্য সকাল ৮ 
গা রাত ৯ টা পর্যন্ত কুরআন 
শিক্ষার বিশেষ সুযোগ, প্রতি 


মোবাইল: ০১৮৬১২৯০৬৬০ 
০১৯৫১ ০৬১৭০৭ 


বর্তমান শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কুরআন হাদিস বোঝার এবং ইসলামি জীবন ধারা অনুযায়ী জীবন পরিচা- 
লনা করার যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তা পূরণ করার লক্ষ্যে 
দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্ুগ্রামের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সের 
আয়োজন করেছে, যে কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামি জ্জনে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেকে 
আলোকিত করার পাশাপাশি দা'্ছ হিসেবে ইসলামের বার্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য সমাজের কাছ্ছে পৌছে দেওয়ার 
যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। 


কোর্সের বিবরণ : 

১. প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা থেকে দাওবায়ে হাদিস (স্বাতকোন্তর) পর্যন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ কুরআন 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ! 

কোর্সের মেয়াদ মাত্র পাচ বছর। 

. সর্বমোটি দশ সেমিসটার এবং প্রতি সেমিসটারের মেয়াদ ছয় মাস। 

ক্লাসের সময় দৈনিক মাত্র তিন ঘন্টা। 

দৈনিক তিনটি পর্বে পাঠদান করা হবে, এর যে কোন একটিতেই শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 
প্রথম পর্ব- সকাল ৭-১০ টা, দ্বিতীয় পর্ব- বিকাল ৩-৬ টা, ততীয় পর্ব- রাত ৭-১০ টা। 


ভর্তির যোগ্যতা : 


০০ ০ 4 


উল ন্মনতম এস এস সি পাশ কিংবা বাংলা ও ইংরেজিতে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ফ্লুল, কলেজ, 


মোবাইল: ০১৮৬৪ ৪৯৩৩৬, 
আপনার সংগ্রহে রাখার মত 
আমাদের যুগোপযোগি কিছু 
গ্রন্থ: 


মোবাহইল:০১৭১৫ ৩২২৮২৩ 


জার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


ভর্তির সময় : 


সীমিত সংখ্যক আসনে ১লা মে থেকে ৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাচে তর্তি কার্যক্রম চলবে। 


ভর্তির নিয়ম : 

ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিখুতভাবে তা পূরণ করে 
অফিদে জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে তর্তির উপযুক্ত মনে করলে তাকে ভর্তি ফরম প্রদান 
করবেন। এক্ষেত্রে অনুমতিপ্রত্র সংগ্রহ করার জন্য কোন রকম ফি দিতে হবে না, তাছাড়া যে কারো মাধ্যমেই 
তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়া যারে, তবে নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম অবশ্যই নিজে উপস্থিত 
হয়ে সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা : দারুল হফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্গ্রাম। 


১৬৪, নয়ন মঞ্জিল (৪র্থ তলা), ব্রীজঘাটি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চ্গ্রাম। 
মোবাইল নং : ০১৭০৯২৬৮৬০৭, ০১৮৬০৬৯৯৫০৩ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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